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ভূমিকা 


অদীনপুণ্য, তাত্বক, সাধক ও বাবধ বিদ্যাপারঙ্গাম মহামহোপাধ্যায় 
গোপশনাথ কবিরাজ মহাশয়ের জীবনচারতের প্রারম্ভভাগে সংঘ্যান্তর জন্য 
আমাকে ভূমিকা লাখতে আহবান করা হইয়াছে। ইহা আমার পক্ষে পরম 
*লাঘার বিষয়। সমগ্র ভারতবর্ধ যাঁহার মনাঁস্বতার আলোকে প্রদীপ্ত, যিনি 
তত্ব ও সাধনার শীর্ধচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন এবং যাহার জ্ঞানাঞ্জন- 
শলাকায় মুমূক্ষ ব্যাস্ত 'দব্যদ্্ট লাভ কাঁরয়াছিলেন, তাঁহার জাঁবনচারত 
শুধু চারতকথা নহে, তাহা 'চাঁরতামৃত'। সেই অমৃতসরোবর হইতে অঞ্জাল 
ভারয়া অমৃতবাঁর আহরণ কাঁরয়া আমিও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। যাহারা 
আমাকে ভূমিকা লাঁখবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন তাহাদিগকে প্রথমেই 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রাখি । তাঁহাদেরই আনৃকূল্যে একাঁট পূণ্যক্ষেম 
শুভ মৃহূর্তে দিব্য পুরুষায় অন্তরে স্পর্শ লাভ কারয়াছ। 

ইংরেজীতে জীবনচরিত-সংক্রান্ত দুইটি শব্দ আছে, একটি 810£18015, 
অপরাট 71881021801, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনকথা এবং সন্তচরিন্। 
সাধারণ মানুষের দৈনান্দন কাহনী তথ্যসঞ্জতরূপে বিবৃত করিয়া আলোচ্য 
বস্তির প্রতীতিগম্য জীবনকথা রচনা কারতে পারিলেই জাবনীকার প্রশংসা 
দাঁব করিতে পারেন। কিন্তু সাধক-জীবনী স্বতন্ত্র ব্যাপার। অলোৌকিকতাই 
এই জাবনচরিতের মূল উপাদান, পণেল্দ্িয়াতীত লোকোত্তর উপলাব্ধ এই 
সন্তসাধকজশবনের প্রধান বোৌশিস্ট্যা। আনন্দের কথা, মহামহোপাধ্যায়ের 
জীবনীকার এই দুই দিকেই পাঁরমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। লৌকিক 
অলৌকিক, স্থূল ভূতপণ্চক ও সক্ষম তন্মান্র, অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা-এই 
সমস্ত বিরোধ ও বরোধাভাসের মধ্যে সমন্বয়দর্শন সম্ভব না হইলে শ্রীমৎ 
গোপীনাথ কবিরাজের বিচন্র জীবনকথা এবং ততোধিক 'বাঁচ্ন তত্তুসাধনার 
গভীর ব্যঞনা উপলব্ধি করা দুরূহ । এই বিষয়ে জীবনীকার অসাধারণ 
দক্ষতার সঙ্গে দুই প্রান্তের মধ্যে সেতু রচনা করিতে পারিয়াছেন। অনেক 
সময়ে ভান্ত-রসার্দ দৃম্টির:দ্বারা গরুর চরিন্রচত্র আলোচনা করিতে হইলে 
ভন্ত-শিষ্-অনুরাগশ লেখক ভান্তভাজন মহাপুর্ষের যথার্থ স্বর্প ধারতে 
পারেন না। কখনো আঁতপারিচয়-জাঁনত তথ্যাঁদ হারাইয়া যায়, কখনো-বা 
অধ্যাত্ম সাধনার নি সঙ্কেত জীবনীকারের চিন্তা-চেতনায় ততটা পরিস্ফুট 
হয় না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ, যিনি এই জীবনগ্রন্থ রচনা কািয়া- 
ছেন, তান তটস্থ লক্ষণে 'নালপ্ত মানাঁসকতার আঁধকারী হইয়া গোপানাথের 
জীবনরহস্যের যথাস্থানে আলোকপাত করিয়াছেন, কারণ তিনি মহাপুরুষের 
জ্যোতির্ময় সন্তার সান্লিধ্য লাভ কাঁরয়াও আলোকচ্ছটায় বিভ্রান্ত হন নাই। 
বিন যথাস্থানে যথাবস্তুকে দর্শন করিতে পারেন তিনি-বস্ধতধখী। 


বস্তুতঃ জশবনী রচনা আত দুরূহ ব্যাপার, বিশেষতঃ গোপাীনাথের মতো 
১, ক জশবনকথা উপস্থাপনা । আচার্য গোপনীনাথ এ বিষয়ে অবাহত 
ছিলেন। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত তাঁহার গুর্র জীবন? শ্রপ্রীবিশহদ্ধানন্দ 
প্রসঙ্গ-এর ভূমিকায় তান লিখিয়াঁছলেন, “জীবনচাঁরত রচনা বড় কঠিন 
[নিস; কঠিন কেন, বোধ হয় একপ্রকার অসম্ভব বাঁললেও অত্যান্ত হয় না। 
একজনের জীবন আর একজনে ঠিক ঠিক বুঝিয়া াখিতে পারে না, তাহা 
সন্দেহের বিষয়। নিজের জীবন নিজেই সম্যক্‌ বুঝিতে পারা যায় না, 
অনো তাহার কতটুকু বাঝবে !...জীবনের চরমতত্ব যেখানে রহস্যময়, সেখ্নে 
জশবনচরিত রচনার ব্যর্থ প্রয়াস উপহাসাস্পদ |” কিন্তু মহাপুরুষের জীবন- 
চরিত না হইলেও আমাদের চলে না, কারণ তাঁহার ভবনের মধ্য হইতেই 
আমরা আত্মার খাদ্যপানীয় সংগ্রহ করি। মাটির আমে আম্মত্ব উদ্দীপিত হয়, 
হয়তো রসাস্বাদের সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু আমাদের জবনশলেখক রসাস্বাদের 
প্রীত আমাদের চেওনাকে উল্মুখ করিয়াছেন, এই স্থানেই তাঁহার কাতিত্ব। বাংলা 
১২৯৪ সালের ২২ ভাদ্র ইং ১৮৮৭, ৭ সেপ্টেম্বর) গোপীনাথের জল্ম হয়। 
মতজীবন সমাপ্ত হয় ১৯৭৬, ১২ জ্ন। আর পাঁচাট শিশু ও বালকের 
মতো তাঁহার পৌগণ্ড-জীবন আতিবাহত হয়। পাঠে অদ্ভূত আকর্ষণ, 'বাচন্র 
জগতের প্রাত উন্মুখ জিজ্ঞাসা, 1শন্প-সাহত্য-কাব্যপ্রসীত প্রভৃতি পার্থব 
ব্যাপারের প্রাতি তাঁহার প্রথম জীবনে আর্দো কোনপ্রকার অনীহা ছিল না। 
রোগে ভূঁগিয়া, কখনো আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস কারিতে হইয়া- 
[ছল। জ্ঞানের প্রীত ছিল অতন্দ্র নিষ্ঠা, রোগজীর্ণ শরীরেও যাহা 'স্তামিত 
হইয়া যায় নাই। বাঁচত্র জীবনের ঘাটে ঘাটে "ভাঁড়য়া [তান প্রথম যৌবনেই 
ভূয়োদশর্ঁ হইয়া উঠেন; ঢাকা, কলিকাতা, জয়পুর, বারাণসী ঘোঁরয়া চলে 
তাঁহার পথপ্পারক্রমা। পরাবিদ্যা ও অপরাবদ্যা-উভয় িদ্যাই তাঁহার 
হঙ্তামলকে পরিণত হহইয়াছল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, জ্ঞানীবতরণ তাঁহার 
একমাত্র ব্রত হইয়ীছল। কমে তিনি ভারতদর্শন, তন্ত্র, যোগ, অদ্বয়তত্, পাঁর- 
শৈষে ভান্ততত্বে নিষাত হইয়া বারাণসীধামে সাধনকেন্দ্র নিবাচিত করেন। 
তিনি তাঁত্বক ও সাধক, শুধু জ্ঞানাহরণই তাঁহার 'একমান্র উদ্দেশ্য ছিল না। 
ইংরৌজ, বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত তান ভূরপারমাণে রচনা কাঁরয়াছেন, বহু 
আলোচনা কাঁরয়াছেন, বহর গ্রল্থের ভূমিকা 'লীখয়াছেন, কত পত্র-পান্রিকায় 
এখনো তাঁহার বহ প্রবন্ধ ছড়াইয়া রাঁহয়াছে। শিক্ষাদান, তত্বোপদেশ বিতরণ, 
সাধনভজন, আবার তাহার সাঁহত সংসারযান্রা নির্বাহ করা, তাঁহার ন্যায় বিচিত্র 
প্রীতভাধর পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। জনবনশকার তাঁহার ব্যান্তগত জীবন, 
সাহত্যসাধনা, তত্বসাধনা ও মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ সম্পর্কে বস্তুগত আলোচনা 
করিয়া কয়েকাট স্তর-পরম্পরায় গোপীনাথের জীবনকথা বিন্যস্ত কাঁরয়াছেন। 
কোন তথ্য, বাস্তব উপাদান, ঘটনা-ঁকছুই বাদ পড়ে নাই। আবার অপর- 
দকে তাঁহার তত্তসাধনা সম্বন্ধেও সাবস্তারে আলেচনা করা হইয়াছে! 
সাধককে প্রথমে জগতপ্রসাঁবনী আঁদভূতা জননণকে দ্বৈতভাবের দ্বারা হৃদয়ে 
গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পর "জ্ঞানের পাঁরপূর্ণ অবস্থায় স্বাতল্ল্যময় অখন্ড 


অদ্বৈতে সব পর্যবসিত হয়।” দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের পরম সামরস্যসম্ভূত 
একীকরণ সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়। সেই বাক্যমনের অগোচর 'দিব্যান্ভূঁতিতে 
জীবের সর্বাবধ দ্বৈতের অবসান হয়। কিন্তু সতাই 'ক বোঁধসত্তার উধর্যতর 
স্তরে ডীয়া জীবের পক্ষে 'কেবলাত্মা' হওয়া সম্ভবপর? যে আদি জনন", 
যিনি সমগ্র সৃন্টির আধার, জীব তাঁহার ধণ শোধ করিয়া নিরিকজ্প নিচ্কলত্ব 
লাভ কাঁরবে, এত সহজে আদ্যাশান্তর খণ পাঁরশোধ করা যায় কিঃ এই 
সম্পর্কে ক্রান্তদরশশ -গোপীনাথের এই উীন্তঁটি আলোকবার্তকার মতো চিত্তের 
অন্ধকার দ:রীকরণে সমর্থ, “আমার সবই মা হতে-আদ্যাশীন্ত হতে। তাঁর 
খণ শোধ বলে আমার, কিছুই ত থাঁকল না। শুদ্ধ আমিও নাই। কারণ, 
তাও আদ্যাশন্তি-প্রসত। মাতৃখণ শোধ মানে আম মা-তে ফিরিয়া গেলাম-_ 
ডিজলভূড্‌ হলাম। মা ত চিরানর্বাণেই আছেন, তাই আঁমও নির্বাণ 
পেলাম। কিন্তু তবু মার কোলে শুইয়া । মাকে না ধারয়া হয় না।” এই 
উন্তির গু মর্মার্থ সাধকই অবধারণ কাঁরতে পারিবেন, পাঁথপড়া বিদ্যায় 
(যাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন 'মতুয়া' বুদ্ধি) কুলাইবে না। এই বাকপথাতীত 
অনুভূতি শুধু স্বসংবেদনগম্য। আকার-নিরাকার, দ্বৈত-অদ্বৈত, জীব-ব্রন্ষ, 
শিব-শন্তি, প্রকৃতি-পুরুষের দ্বিদল বীজপ€ যখন নাম-রূপ-আকার-আয়তন 
আঁতক্রম. কারয়া উধর্ধমূল অধঃশাখ িপ্পলশ বৃক্ষের জন্ম দেয় তখন কে 
তাহার পন্রপল্লব গণনা কাঁরবে ? গোপীনাথ সেই তরুবরের সন্ধান জানিতেন, 
তাহার স্বাদ ফল আমাদিগকে দান কারয়া গিয়াছেন। তদরচিত অসংখা 
গ্রন্থের মধ্যে তাহার সন্ধান মিলিবে। ভন্ত ও মৃমূক্ষু নজ নিজ প্রকাতি ও 
কুলধর্মানসারে তাহা হইতে খিত'পথ বাছিয়া লইবেন। জীবনীকার সেই 
ইচ্ছায় যোগশ্রেচ্ট মহাপরূধের জশবনচরিও রচনা কাঁরয়াছেন। ইহাতে অনেক 
গণ্রূতর তত্বকথা জাছে, আছে স্ষযাভিসূক্ষন্ সাধনার নানা প্রসঙ্ঞা। কিন্ত 
সহূজ রচনার গুণে অতি-দুর্হ আলোচনাও অনাঁধকারীর পক্ষে সহজগম্য 
হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, সীমিতশক্তি বাংলা ভাষায় দার্শীনক, তাত্ত্বিক 
ও অধ্যাত্ব মাগার ব্যাপারসমূহ ব্যাখা করা যায় না. তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে 
লক্মম কাঁরধেন, লেখার গুণে, পরিচ্ছন্ন ভাষাপ্রবাহে বাঁদ্িগ্রাহ্য তত্বকথাও কতটা 
রসাসন্ত হইতে পারে এবং বাংলা ভাষার প্রকাশশীন্তু কতটা সংপ্রসর। পাঠক- 
পাঠিকাগণ এই অমৃত-উৎস হইতে প্রাণ ভরিয়া নিত্যানন্দ রসধারা পান করুন, 
ইহাই প্রার্থনা। 


কলিকাতা 'বশ্বাবিদ্যালয় আঁদতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলা বিভাগ 
১৩৮৮ ॥ ১৯৮২ 


প্রাক, কথন 


সে আজ অনেক দিনের কথা। মহামহোপাধ্যায় গোপঈনাথ কাঁবরাজের 
কাছে বসে প্রত্যভিজ্ঞ হৃদয়ম নামে কাশ্মীর শৈবাগমের একখানা গ্রন্থ তখন 
পড়াছি। আবার এক এক দিন পর যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যও পড়ছি। তখন 
গরমকাল, সকাল ৮-৩০টায় তাঁর সিগ্‌্রার বাসভবনে পেশছতাম। কখনো 
দেখতাম তানি সামনেন্স পূজোর ঘরে তখনে। রয়েছেন। আমরা বসতাম তাঁর 
বসার ঘরে। যখন কোনো দন একটু পরে পেখছোঁছ দেখতাম ডান হয়ত 
কোনো বই নিয়ে নাড়াচাড়। করছেন, আমাদের পড়াবার বইটা কাছেই রয়েছে৷ 
তখন সে বই বাজারে ছিল দূর্লভ, তাই হাতে লেখা বই দেখে আমি পড়তাম, 
গর বইখানা ছিল ছাপা বই। সে সময় তাঁকে দেখোঁছ সংস্থ-যাঁদও তখন 
তাঁর বয়স সত্তর পোরয়েছে, িন্তু শরীরে তখনও কোনে ক্লান্ত ছল না 
কথা বলার, অনর্গল পাঠ দেয়ার কিম্বা গম্ভীর ও রমণীয় রহস্য কথার 
উন্মোচনে । 

আগার হাতে এ গরমকালট।য় সময় থাক'ন অফুরন্ত, কিন্তু জুলাই এলেই 
আসত কাজের ভার। গরমকালে দুবার যাতায়াত চলত। কেবল কাজের 
দন ছাড়া। রাববার আর ছুটির দন অবশ্য গুরুজীর কাছে যেতাশ। 
রাঁববার ছুটির দিন বলেই আরো অনেক 'জজ্ঞাসর ভিড়ে আমার পাঠ নেওয়া 
অনেক সময় এগোতে পারত না, তা হলেও যে জিজ্ঞাস ঝ। কিছু তার কছে 
[জিজ্ঞেস করতে তাতেও আমার মনের ক্ষোভ দূর হত। সারা সকালটা 
আচার্যদেব বাস্ত থাকতেন 1জজ্ঞ্রাসু জনের প্রশ্নের উত্তরদানে। নান। গবেষক 
িদ্যার্থ” তাঁর কাছে আসতো কখনো তথ্য জানতে, পাঠ নিতে আবার কখনো 
নানা নদেশি, যেমন কোন: কোন্‌ বিশেষ গ্রল্থ পড়তে হবে, কোন: বিশেষ 
ধারাকে যথাযথ জানতে হলে কি কি বই পড়া দরকার মুখে মুখেই সব 
বলতেন । ভুলে। যাবার সম্ভাবনা থাকলে 'লাঁখয়ে দিতেন সব বইয়ের নাম। 

অনেক সময় যে সব বইয়ের নুম করতেন তা যাঁদ আমার "চন্তাধারার 
সঙ্গে মিলে যেত মনে মনে আমও সে সব বই এক সময় পড়ব বলে 'স্থর 
করতাম। তখন মনে হত আচার্যদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন, ভারতায় দর্শনের 
সব ধারা, তল্ল ও আগমের দৃষ্টি, ভারতীয় রসশাস্ত্র ও অলতকার, বৈষব দর্শন 
ও সাধনার সব বিষয় পরম শ্রদ্ধায় অধ্যয়ন করে আয়ত্ত করেছেন। শুধু 
আয়ত্তই করেন নি সব 'বষয়ে এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের দৃম্টিও আধগতত 
করেছেন। তাই মনে হত তিনি যা বলেন তা যেন 'বিদগ্ধজনের সঙ্গ 
'বিবেচনই নয়। তা হা সহৃদয় জনের রস অস্বাদন, ষে আস্বাদন তিনি 
একাই করেন না অন্যকেও সেই রসের অপূর্ব স্বাদ গ্রহণে উল্মখ করে তাকে 


চমৎকার রসে আপ্লুত করেন। কখনো তিনি আগম ও শান্ত সিদ্ধান্তের মর্ম 
কথা ভনারাসে নিকৃত করতেন, আবর কখনো মধ্যযুগের সমন্তদের কথা ও 
তাদের সাধন রহস্য এর্‌্প সরল ভঙ্গীতে বলতেন। তখন মনে হত ওর 
কাছে দিনের পর দিন বসে থাঁক, 'িন্তু এত সময় আমার তো নেই। 

পূজার সময় কলকাতা থেকে বহু লোক কাশীতে আসত, এখনও আনে। 
তাদের মধ্যে কিছু লোক জাচা দেবের কাছে আসত নানা প্রসঙ্গ 'নয়ে। 
এদের মধ্যে আমার দু'জন বন্ধু শ্রীজগদীশ্বর পাল ও শ্রীবারীন চৌধুরী 
মহাশয় আচদ্ধদেবের কাছে দ্‌-একবার যাতায়াতেই আমার পরম 'প্রয়জন হয়ে 
ওঠেন। গুরা গুরুজণীর কথা, তাঁর প্র4তাঁদনের দেওয়া তত্ব প্রসঙ্গ কিভাবে 
চলে তা জানতে খ.ব অগ্রহী হয়ে ওঠেন। গুরা কলকাতা ফিরে যাওয়ার 
আগে বললেন আম কেন গুরুজীর কাছে প্রাতীদন আস না। তা হটে 
গুরুগীর কথা চার মাধামে জানার সীবধা হবে। আমার একথা শুনে 
মনে হল এব'র থেকে তাই হবে। যাঁদ সন্ধ্যা ৮টার পরও হয় তবুও আম 
আসব। 

তারপর জারম্ভ হল প্রীতাদন রাতে যাওয়া । সে সময়টায় অর্থাৎ প্রায় 
নটায় [ভিড় থাকত কম। গারুজী পাঠ দতেন এবং তত্ত্ব প্রসঙ্গ করতেন 
আমার প্রন শুনে: কখনো বলতেন- তুমি হয়ত ভূল যাবে এবার থেকে 
সব লিখে ন:ও। ভাবধষাতে মননে বাজে লাগবে। 

[লিখতে 1লখবে, যখন হাত ব্যথা করত তখন প্রসংগ বদলে ওর জীবনের 
কথা জানতে চাইতাম-ওটর ছোটবেলর কথা, লেখাপড়া, জীবনের নানা 
বপয়। ঢাক। জয়পুর ও কাশশর জীবন কখনে; বিস্তৃতভাবে আবার কখনো 
সংক্ষেপ ইঙ্গিতে সর বলতেন। শবে ভালবাসতেন তাঁর শ্লীগ্রুর কথা উঠলে, 
সে সবও বলতেন; বিড়ীতর প্রদর্শন কিভাবে হত তা বলে একটি 'বশেষ 
বিভূতি কেন প্রকাশ পায় তাও বলতেন। ৃ 

আমার মনে 'একটা সংকল্প ছিল ওর জীবন কথা ?লাখ। মনে সাহস 
ছিল কম, ওর মত মণীযশব জশবনঈ িখবার যোগাতা আমার কোথায়, তাই 
কি বলে এই সংকছপের কথা বাঁল। একদিন সাহস করে ছু বলতেই 
বললেন-তাঁম যাঁদ সাঁত্যই লিখতে চাও তাহলে ধীরে ধীরে কিছু নোট নাও। 
এই বলে একঢা বড় খাতা আমাকে এাগয়ে দিলেন। আঁম সেই খাতাঁট দেখে 
গ্রয়োজননয় অংশ ীলখে আবার তা 'ফাঁরয়ে দই বেশ দশর্ঘকাল পর। 

তাতে আছে জীবনের প্রথম অংশ থেকে জয়প্‌র পযন্তি নানা. ঘটনার 
বিবরণ, অনেকটা দনপঞ্জশর মতো । 

আচায দেবের ভীবন কথা লিখতে গিয়ে তাঁর লাঁখত 'দিনপঞ্জশ আমাকে 
বহু অংশে পথ নদেশি করেছে, আবার আমার স্বলাখত দিনপঞ্জৰ, যা আরম্ভ 
হয়োছল ১৯৫৫-৫৬ সালে এবং শেষ হয়েছে ১২ই জুন ১৯৭৬ .সালে, তা 
থেকে অনেকটা পথের ইঙ্গিত পেয়োছ। এই মহাজবনকে জানতে পার 
এমন যোগ্যতা আমার নেই, তবুও বাইরের জীবনের যে রূপ তা তথ্যনিভর: 


বলে তাঁর নিজের লেখা থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করোঁছ এবং 
সেগুলো সাঁজয়ে জীবন রচনায় ব্যবহার করোছি। 


জাঁবনের যে দুটো স্তর সাধারণতঃ লক্ষিত হয় তার একটি বাঁহজশীবন 
এবং অন্য অন্তজীর্বন। তান শৈশব যৌবন প্লৌচি অবস্থা যখন পার করে- 
ছেন আমার সঙ্গে পারচয়ের সূত্রপাত সোঁদন থেকে । তখন তাঁকে দেখোছি 
আচার্যরূপে, পরমার্থ প্রসঙ্গে তান তখন মুখর। সে সব তত্তের কিছ 
সোঁদন বাঁঝ, বেশনটাই থাকে বাঁদ্ধর অগোচর। তারপর আরো যখন 
ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তখন দোখ তিনিও আরো কত মানুষের মতো কত পথ 
হেনটেছেন- সাধারণ মানুষের মতো নানা বাঁকা পথ পাঁরহার করে, সরল পথে 
এক ধুব বন্দ; লক্ষা ফরে। সংপ্রসঙ্গ ও সাধূজশীবন যেমন সোঁদন ছিল এক 
বিন্দু লক্ষ্য করে। সংপ্রসঙ্গ ও সাধূজীবন যেমন সোঁদন ছিল এক পরম 
লক্ষ্য তেমাঁন লৌকক জীর্বন তাঁর কেমন তাও জানা জানতে আগ্রহশী হলে 
কত 'বস্তারে তা ধিবৃত করতেন। নিজের স্মৃতি থেকে তার কিছ কিছ: 
সংগ্রহ করে এই মহাজনঁবন রচনায় প্রয়াস করোছ। তাঁর জীবনের অধ্যাত্ম 
দিক্‌ আমার ধারণায় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে. গ্রন্থের আন্তিম অংশে তার 


বিবরণ িয়েছি। 


যখন কলিকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আচার্যদেবের 
জীবনকথা লিখতে অনুরূদ্ধ হই তখন আমার কাছে যে তথ্য সংগৃহীত ছিল 
তা নিয়ে এগিয়ে চাল। ক্রমশঃ আচার্যদেবের নানা সময়ের রচিত 'বাভল্ন রচনা 
ও 'বাভন্ন গ্রন্থের ভূমিকা অধ্যয়ন করতে থাঁক। কোন কোন সংস্করণ যা 
আচার্যদেব [লিখেছেন থেকেও জাঁবন চাঁরতের উপাদান সংগদ্হীত হয়। তাঁর 
জবনকালে বাংলায় লেখক সশঈল রায় সংকলিত গ্রন্থ 'মনীষ জীবন কথায় 
আচার্যদেবের স্বল্প পাঁরচয় দেওয়া হয়েছে। সেই সধাক্ষপ্ত বিবরণে আচার্য 
দেবের মনীষার পাঁরচয় অঙ্পই প্রকাশ পেয়েছে। অন্য একটি গ্রন্থ 'মনীষী 
কা লোকযান্লা, আচার্দেবের শ্রুতলেখে লব্ধ ও হিন্দীতে রূপান্তরত এবং 
ডঃ ভগ্ঘবতনপ্রসাদ [সংহ কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। তাতেও আচারদেবের 
পূর্ণ পরিচয় স্বতঃই অনূদ্ঘাঁটিত। মাত্র ৫০ পশ্ঠার বিবরণে যে জীবনা- 
লেখ্য সেখানে উপস্থিত তাতে তাঁর জীবনের সব দিক অনুদ্ভাঁসত বলে 
আমার মনে হয়। এ গ্রন্থে আচার্যদেব লাখত বহুমূল্য পর্ন, সাধুদর্শনের 
বিবরণ, তত্তকথা নামক নিবন্ধে আছে; আছে পরলোক প্রসঙ্গ কিন্তু তা 
সত্তেও আমাদের মনে আচার্যদেবের যে ভাবমূর্তি আজও বিরাজমান তা যেন 
সেখানে অনুপাঁস্থত। গ্রন্থাট আবার হিন্দী ভষায় রচিত বলে বাঙ্গালন 
পাঠকের পক্ষে স্বভাবতঃই উপোক্ষত। 

যে সময় উন্ত গ্রন্থটি রচিত হতে থাকে তখন থেকেই আসার মনে আচার্য- 
দেবের একটি সম্পূর্ণীজ্ছ জীবন রচনা করার সংকজ্প জাগে। 

বর্তমান জীবননীট আম যেভাবে পাঠকের সম্মুখে উপাঁস্থত করছি 
'তাতে আমার মনে হয়েছে যে আচার্যদেব চিরজীবন 'ছলেন জ্ঞানতপস্বী। 


তাঁর যাত্রা একদিন জ্ঞানলাভের তশর অভাপ্পা নিয়ে আরম্ভ হয়োছল যা অশেষ 
জ্ঞানভান্ডার আহরণ করে মননে সমৃদ্ধ হয়ে জীবনকে জ্ঞানমান্ডত করেছল * 
তাঁতে একাঁদন ছিল অন্বেষণের তীব্র আকাঙ্খা যা পাঁরপূর্ণতা লাভ করে 
নানাবিধ সাধুসঙ্গমে- দর্শন শাস্ন ও সাধনরহস্যের অবিরত মনন ও অনদধ্যানে । 
জ্ঞানের শিখরে আরোহণে যে নিরন্তর শ্রম ও আয়াস স্বীকার আবশ্যক তা 
[তিনি অনায়াস ধৈর্য স্বীকার করে, শারীরক ও মানাসক বাধা আতক্রম করে 
সেই শীর্ষে উপনীত হয়োছলেন। সেই শৈলশীর্ধ থেকে জীবনকে দেণখ- 
ছিলেন নিজ স্বরূপ থেকে আভন্ররূপে, তাই কোনো জাঁবনই তাঁর কাছে তুচ্ছ 
ছিল না, কোথাও শীনন্দনীয় ছিল না। তান পরম 'িবশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় 
সকলকে গ্রহণ করতে পারতেন বলে সবই সুন্দর ও সুষগায় মশ্ডিত বলেই মনে; 
হত। 

আমাদের পরম সৌভাগ্যে তাঁর আচার্যর্প দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে 
শাস্ত যেন মার্ত পারগ্রহ করে তাতে বরাজত ছিল। দর্শন ও সাধনা 
অংগাঁঞ্গভাবে ধারণ করে তাঁর স্বরৃ্পকে স্বতঃই উদ্‌্ভাঁসত করত। তাঁর 
গৃহ হয়েছিল পরমরমনীয় আশ্রমতুল্য-সেই পাঁরবেশ দেখে মনে হত- এই 
বুঝি সংসারতাপাবচ্ছেদ কুশল 'বাচন্র ছায়ায় সাাঁনাবড় শান্তির নিকেতন। 
যেখানে সদাই সকলের জন্য দ্বার অবারত--এমন ক রান্রর দ্বিতীয় প্রহরেও ৮ 
সেখানে আছে পতার প্রসন্নতা, আচার্যের অসীম স্নেহ, যুগ যুগ-সণ্িত- 
অন্ধকার-াঁবদারণ ভাস্বর জ্যোতির ইসারা। 

একাঁদন যিনি ?ছলেন 1বশ্বের অশেষ জ্ঞানভাণ্ডারের অন্বেষক 'তাঁন 
ভাবে লৌকিক জাবন উত্তরণ করার পর পরমার্থ পথ গ্রহণ করেছিলেন 
এবং তারও পর এ পরমার্থ তাঁর একক সাধনায় আয়ত্ত করে জগজ্জনের নিকট 
অন/য়াসলভ্য করে তুলতে পারা যায় সেই সাধনায় ব্লতাঁ হয়োছলেন আমরা 
তাঁর জীবনালেখ্য তাই তুলে ধরার চেত্টা করোৌছ। আমার এই প্রয়াস কতটা 
সফল হয়েছে সহ্‌ৃদয় পাঠক তার বিচার করবেন। | 

আমার এই প্রয়াসে পরম সহারক কাঁলকাতা 1বশ্বাবদ্যালয় কতৃপক্ষ, তথা 
শ্রীজগদীশবর পাল মহাশয়, এস্টেট এ্যাণ্ড ট্রাস্ট আফসার, কাঁলকাতা বিশ্ব- 
বদ্যালয়। এদের সাগ্রহ সহযোগ ভিন্ন এই দুরূহ কার্যে আম সাহসঈ 
হতাম না। আমি এদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কারি। 

পাঁরশেষে ধন্যবাদ দিই কালকাতাস্থিত টেম্পল প্রেসের কমীবৃন্দকে । 
তাঁরা যে সহত্র শ্রমে গ্রন্থখানি প্রকাঁশত করেছেন তা শুধু সম্ভব হয়েছে 
আচার্যদেবের প্রাতি অসামান্য শ্রদ্ধার ফলে। 

কাশী বসে প্রুফ দেখার দাঁয়ত্ব নেওয়া সম্ভব হয়ান বলে কোথাও কোথাও, 
ঘাটাবিচ্যাত ঘটেছে। শ্াদ্ধপত্রে যথা সম্ভব সে তুটি দূর করার চেষ্টা করা হল। 


কাশী হেসসেস্ত্রনাথ চক্ষবতর্ঁ 
অন্নপূর্ণা পুজা 
৯৮ই' চৈল্্, ১৩৮৮ 


স্‌ টীপন্ 


ংশ পাঁরচয়, বাল্যজীবন ও প্রারাম্ভক শিক্ষা 
উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা 
শ্রীগুর সমীপে 

সাহত্য চিন্তা 

জীবন-কথা 

আচার্য বিদ্যাগুর গোপননাথ 
তত্বপ্রসঙ্গ 

সাধ্‌দর্শন ও সংগুদঞ্গ 
সাধনা ও সাধনঙ্ঞীবন 
উপসংহার 

সংযোজন 

আলোচিত গ্রন্থসূচী 


117 
(১71 
১ 





বংশ পরিচয়, বাল্য জীবন ও প্রারভ্ভিক শিক্ষা 


বংশ পারচয় 


মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের জীবনকথা বহু িচিন্ 
কাহনীীর সমাবেশে রমণীয় নয়। তাঁর জগবন একজন মণনীষীর ও সাধকের। 
এই জীবন নানা ভাব ও ভাবনার স্তর আঁতনক্রম করে নিজের কালের বহু 
মণীষী ও সাধকের সম্পর্কে এসে ব্লমশঃ পাঁরণীত লাভ করেছে এবং পাঁর- 
শেষে এক 'দিব্যজীবনের স্পর্শে পাঁবন্র এবং জ্ঞান ও ভান্তর পরম সামরস্যে 
মাহমান্বিত হয়েছে। 

ময়মনাসংহের অন্তত টাঙ্গাইলের নিকটউবতঁ দান্যা কবিরাজ মহাশয়ের 
আদি বাসভূমি। এদের কৌলক পদবী বাগচী । কুলপঞ্জী দেখে জানা যায় 
যে এই কাবরাজ বংশের আঁদপুরুষ শাণ্ডল্যগোন্রীয় ভট্টনারায়ণ 'যাঁন 
কুলপঞ্জর মতে বঙ্গদেশে আগত পণব্রাহ্ষণের অন্যতম। আমরা বেণীসংহার 
নাটকের রচয়িতারূপে যে ভট্রনারায়ণের দেখা পাই 1তাঁনই এই ভট্রনারায়ণ 
কনা নিঃসন্দেহে সে কথা বলা যায় না। কোন কোন এীতিহাঁসিকের বিচারে 
৪৩০ বওগাব্দে অর্থাৎ ১০৬৩ খম্টাব্দের কোন সময়ে আঁদশর কান্যকুব্জ 
থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আনেন। এই ঘটনার কাল কারও 
ক।রও মতে আরও পূর্বের । 

বংশতালকা অনুসারে আচার্যদেধ উট্টনারায়ণ থেকে অধস্তন চত্বারংশত্তম 
(৪০) পুরুষ । এই বংশধারায় ত্রয়োদশ পুরুষ ছিলেন বদ্যাসাগর। তাঁর 
দুই পৃত্রঃ জয়সাগর ও বিন্দসাগর যথাকমে বরেন্দ্র ও রাটভূমিতে বাস 
করার দরুণ বারেন্দ্র ও রাঢ়ী আখ্যা পান। তারও অনেক পরে সৃখাই নামক 
পূব্পুরুষের তিন পুন পূর্ব বাংলার তিনটি 'বাভন্ন গ্রামে নিজেদের বাস- 
স্থান নিবণচন করেন! এ তিনজনের মধ্যে যাঁর 'নাম মনাই তানি বোয়াল- 
জান গ্রামে, শ্রীপাত গেলেন িমুলিয়ায় এবং তৃতীয় গোপাল গেলেন 
গয়নাকান্দিতে। এই তৃতীয় গোপালের ধারাই আচার্যদেবের। 

তারপর কোন এক সময় পরবতর্ঁ কোন এক পুরুষ দান্যা গ্রামে এসে 
বাস করতে থাকেন। এঁট কবেকার ঘটনা বলা কঠিন। যে পূবপুরূষ 
দান্যায় আসেন তিনি আয়ুর্বেদ শাস্তে এবং চাঁকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবীণ ছিলেন। 
তাঁরা ছিলেন দু ভাই, হারদেব ও রঘুদেব, যখন তাঁরা এ গ্রামে বসাঁতি স্থাপন 
করেন তখন পলাশীর যূণ্ধের কাল (১৭৫৬ খঃ)। মনে হয় এ সময়ে তাঁদের 
বয়স ৪০/৪৫ বছর! *" 


আচার্যদেব বলতেন £ কে রানা তারাদের নোদিরজারী 


পারবাতিত হইয়া কবিরাজ হইল 'কর্‌পে ৫ প্রশ্নাট আমার মনেও উঠিয়াছে। 
আমাদের বংশে অনেক সুদক্ষ আয়ুর্বেদ চাঁকৎসক জাল্ময়াছেন। 1পতামহ 
চন্দ্রনাথ কাঁবরাজ তো একজন যশস্বী ও নিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। অনুমান 
করা হয় আমার পূরবপুরূষগণ এই পদবীটি নবাবী আমলে প্রাপ্ত হন এবং 
গুণের পরিচায়ক এই পদবাঁটি ব্যবহার করিতে থাকেন এবং কৌিক পদবী 
উহ্য থাকে । যাঁদও আমার পিতামহ এই বংশের আন্তিম চাকিৎসক ব্যবসায়, 
কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত এ কবিরাজ পদবীটি ত্যাগ করি নাই, আমার বংশ- 
কলমে এখনও এটি চলিতেছে ।' 

আচার্যদেবের মাত।মহ হারিশ্চন্দ্র রায় মৌলিক ঢাকা জিলার অন্তর্গত 
ধামরাই গ্রামের নিবাস৭ ছিলেন । তাঁর দুই 'ববাহ। তাঁর প্রথমা পত্রীর গর্ভে 
জাত সন্তানদের কাঁন্ঠা ছিলেন আচার্যদেবের মা সুখদাসুন্দরী। এ ধামরাই 
গ্রামের আদ নিবাসী পৃবোন্ত রায়মৌগিলক বংশ। এ গ্রাম নামে গ্রাম হলেও 
ছোট নগর বলেই মনে হত। শ্রীশ্রাশোমাধবদেবের আঁধজ্ঠান ভূমি বলে গ্রামটি 
পৃববঙ্গে তশর্থের মর্যাদা পায়। আচার্যদেবের মাতুলবংশীয়গণ এই 
গ্রহের পৃজকরূপে বিশেষ সম্মান পেতেন। জগন্নাথধামের অনুকরণে 
এখানে সেবা পূজা ও উৎসব সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং পুরীর মতোই এখানে 
ভোগের প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হত। এখানকার প্রাসদ্ধ উৎসব রথযান্রা। 
এই উপলক্ষে লক্ষ মানুষের সমাগমে ও কলকোলাহলে গ্রামটি মুখাঁরত হয়ে 
উঠত। রথাঁট 'বশালাকার--৬৪ট এর চাকা, আয়তনও 'বরাট। যশোমাধবের 
নয়নাভিরাম এ মৃর্তটি আচাষদেবের কোনো পূর্বপুরুষ রামজশীবন রায়- 
মৌলক বাংলা ১০৩৯ সালে অর্থাৎ ইং ১৯৬৭৩ খজ্টাব্দে এ গ্রামে এনে 
প্রীতিষ্ঠা করেন। সে সময় থেকেই এঁ বংশের সমাদ্ধ ও প্রতিষ্ঠার স.চনা হয়। 

আচার্যদেবের পিতামহ চন্দ্রনাথ কাবরাজ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। 
সুপ্রশস্ত বাসগৃহের সংলগ্ন জাঁমতে কয়েক ঘর প্রজা, চারাদকে ফলের বাগান 
ও পুকুর, বার মাসে নানা উৎসব গৃহে সম্পন্নতার পাঁরচয় জ্ঞাপন করত। 

পিতা বৈকুণ্ঠন।থ বাল্যকালে পিতৃহন হন, তখন [তান পাশের গ্রাম 
সন্তোষের জাহ্বী স্কুলে পড়তেন। হঠাৎ 1পতৃঁবয়োগ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত 
অস্াবধার সম্মুখীন হন, তখন 'পতার মাতুল কালাচাঁদ সান্যাল ভাগিনেয়কে 
নিজগৃহ মীজাপুর কাঁঠালয়ায় নিয়ে আসেন এবং তাঁর ভরণ পোষণ ও লেখা- 
পড়ার সব ভার গ্রহণ করেন। এখানে আসার পর বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে পৈতৃক 
বূসভবনের সম্বন্ধ 'বাচ্ছন্ন হয়। যে বষয় আশয় ছিল তার দেখাশুনার ভার 
সান্যাল মহাশয় আচার্ধদেবের কোনো জ্ঞাতির হাতে সমর্পণ করেন। কখনো 
মনে হলে দু-একাদিনের জন্য বৈকুণ্ঠনাথ মাতুলের সঙ্গে গ্রামে যেতেন । কালা- 
চাঁদ সান্যাল মহাশয়ের সন্তান না থাকায় তিনি বৈকৃণ্ঠনাথকেই পুত্রের অধিক 
বাংসল্যে পালন করতেন। ভেবেছিলেন ভাগনেয়ের হাতে নিজের যা কিছু 
[বষয় আশয় দিয়ে যাখেন। মাতুল ছিলেন বিগতপত্রক। 
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[পতা বৈকুণ্ঠনাথের জল্ম ১৮৬০/৬১ সালে। তাঁর বিবাহ হয় ১৮৭৬ 
সালে সান্যাল মহাশয়ের আগ্রহ ও উদ্যোগে ধামরাই মৌলক বংশে। তারপর 
তাঁকে ঢাকায় জগন্নাথ স্কুলে পড়তে পাঠানো হয়। ধামরাই গ্রামে সুপরিচিত 
অনাথবন্ধু মৌলিক এ স্কুলের সপারটেনডেন্ট 'ছিলেন। তান বারদীর 
বন্ষচারা লোকনাথের শিষ্য এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কৃপাভাজন 
ছলেন। এরূপ সঙ্জনকে আভভাবক পাওয়ায় মাতুল কালাচাঁদ নিশ্চিন্ত 
ছিলেন। এঁ জগন্নাথ স্কুলের প্রধান পণ্ডিত রজনীকান্ত আমন ছিলেন এক 
[বাঁশম্ট বদ্বান। তাঁর রাঁচিত 'প্রকীতিরহস্যম" নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য- 
গ্রন্থ বৈকুণ্ঠনাথের গ্রল্থসংগ্রহে ছিল। 

আচার্যদেবের মা ম্ুখদাসুন্দরীর জন্মকালেই তাঁর মার মৃত্যু ঘটে, এ 
অবস্থায় শিশুর প্রাণরক্ষায় বিশেষ সমস্যা দেখা দেওয়ায় কন্যার পিতা ধামরাই 
গ্রামের কায়েতটোলার এক 'বাঁশম্ট পাঁরবারে কন্যার লালনপালনের ভার 
অর্পণ করেন। এ পাঁরবারের এক বিধবা রমণী বামাসূল্দরী শিশুকে গ্রহণ 
করেন। তান জাতিতে বৈদ্য, কিন্তু যেভাবে তান এ কন্যাকে প্রাতিপালন 
করেন তা সর্বদা দাষ্টতে পড়ে না। তাঁর পূত্র মাহম অল্প দন পূর্বে দেহ- 
ত্যাগ করেছে। হৃদয় কাতর ছিলই, ভাবলেন, 'শশকে গ্রহণ করে শোক 
ভুলবেন। তাঁর ছোট মেয়ে তখন *বশুরগৃহে, জামাতা কৈলাসচন্দ্র নিয়োগণ 
ময়মনাসংহ শেরপুরে তারামাঁণ চোধুরাণীীর জগ্মদারীতে কাজ করতেন। এই 
শেরপুরকে তখনকার 'দিনে দশকাহানিয়া শেরপুর বলা হত, কেননা সেখানে 
যেতে হলে যে নদী পার হতে হত তাতে খরচ লাগত দশ কাহন। আরো 
একটা শেরপুর আছে বগুড়া থেকে অল্প দূরে । ভূল না হয় তাই এই 
নামের বিশেষণ । 

বামাসুন্দরী শিশুকে নিজের স্নেহের আশ্রয়ে গ্রহণ করার পর তাঁকে 
কোনাঁদন মায়ের অভাব বুঝতে দেন নি। আচার্যদেব তাঁর মার মূখে শুনে- 
ছেন এবং নিজেও দেখেছেন এই সদাশয়া মাহলার স্নেহ এবং 'নজেও বহুকাল 
এরই স্নেহচ্ছায়ায় কাঁটয়েছেন। মাতামহ হরিশ্তন্দ্ও সময় সময়ে এসে 
কন্যার খোঁজ খবর ?নতেন। তান 'দ্বতীয়বার বিরাহ করেন যার প্রথম 
সন্তান াঁখিলেশ্বর। এক সময় তিনি দেশের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে 
সংযুস্ত হয়ে পড়েন, যুগান্তর পন্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। পরবতাঁ 
সময়ে তিনি সাধ্‌ হয়ে যান এবং ভোলানন্দ গিরির শিষ্য হয়ে বহু সেবা 
কার্ষে অগ্রণী হন। 

আট বছর বয়সে বামাসূন্দরী পাঁলিতা কন্যা সুখদাসুন্দরীর বিবাহের 
জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যোগাযোগ ঘটে কালাচাঁদ সান্যালের জ্ঞাঁতি ভাই 
হৃদয়নাথ সান্যালের মাধ্যমে । তিনি আচার্যদেবের মাতামহশর এক ভগ্নীকে 
বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ হৃদয়নাথ নিজ শ্যাঁলকার প্রেরণায় কালাচাঁদ 
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সান্যালের ভাগিনেয় বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে সুখদাস্ন্দরীর বিবাহের প্রস্তাব, 
আনেন এবং উভয় পাঁরবারের৷ সম্মীতিতে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। 

বৈকুণ্ঠনাথ এনদ্রেন্স পরাঁক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে এফ-এ পড়তে যান ঢাকা 
কলেজে । থাকতেন দকবাজ।র মহল্লার কোন মেসে। সহপাঠী ছিলেন 
প্রসদ্ধ রামদয়াল মজুমদার 'যাঁন ছিলেন প্রাসদ্ধ অধ্যাপক নাীলকণ্ঠ 
মজুমদারের কানষ্ঠ ভ্রাতা। অধ্যাপক রূপে নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রাসদ্ধ 
[ছিলেন। তাঁর রচিত গীতারহস্য এবং ইংরেজী পুস্তকের নোট আচার্যদেবও 
পড়েছেন। 

ঢাকা থেকে এক-এ পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৈকুণ্ত- 
নাথ ি-এ পড়তে কলকাতা আসেন। প্রথমে ভার্তি হনব প্রোসডেল্সী কলেজে, 
পরে কি কারণে জেনারেল আযসেম্বলণীতে চলে যান এবং ১৮৮৫ সালে ব-এ 
পাশ করেন। অনাস' পান সংস্কৃতে ; প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান পান তান: 
দ্বিতীয় হন বিধুভূষণ গোস্বামী । 

তখনকার 'দনে জেনারেল আযাসেম্বলীর খুব নাম- নামী অধ্যাপক ও 
নামশ ছান্র পড়ত সেখানে । দার্শানক হোস্ট সাহেব এখানকারই অধ্যাপক 
[ছিলেন। এরই সঙ্গে ওপন্যাঁসক বাঁঙ্কমচন্দ্রের যে মসীযুদ্ধ হয়োছিল-_ 
সৈ ঘটনা অনেকেই জানেন। দার্শানক বিদ্বান্‌ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এখানকারই 
ছাত্র যাঁন ১৮৮৪ সালে এম-এ পাশ করেন। 

আচার্ধদেব বলতেন £ “আম আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের মূখে শুনৌছ যে 
আমার বপতা ও জানকীনাথ ভট্রাচার্য তাঁর ঘানম্ঠ ন্রদের অন্যতম ছিলেন। 
ব্জেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (ববেকানন্দ), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন 
সোসাহাটর), রামদয়াল মজুমদার এবং বরিশালের প্রীসদ্ধ ব্যান্ত জগদীশ 
মুখোপাধ্যায় প্রভীতকে নিয়ে যে মিন্রুগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তাতে বড় ছোট ভেদ 
ছিল না। তখনকার বদ্বং সমাজে পিতার বিশেষ পাঁরচয় ছিল। সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব ?পিতাকে বশেষ স্নেহ করতেন। 'বাক্তন্ন 
সম্প্রদায়ের আচাষগণ, যেমন িন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা শশধর তকচড়ামীণ, 
ব্াহ্মধর্মের প্রচারক শিবনাথ শাম্তী এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে 
পিতার বিশেষ অন্তরঙ্গতা খছিল। শুনোছ বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং সে 
যুগের নাম চাকংসক মহেন্দ্রলাল সরকার 'পতাকে নিজ সন্তানের ন্যায় 
(স্নহ করতেন ।' 

এম-এ পরাঁক্ষার প্রাক্কালে বৈকুণ্ঠনাথ রন্তু আমাশয়ে পশীড়ত হন। ভাল 
চাকৎসা ব্যবস্থা হয়। ডান্তার সরকারও চাকৎসা করেন। খবর পেয়ে গ্রাম 
থেকে ছ:টে আসেন মাতুল কালাচাঁদ সান্যাল, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে রক্ষা 
করা যায়ান। ১৯২৯৩ সালের চৈত্র মাসে এই শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটে। 
বজেন্দ্রনথ তখন বদ্ধ-তাঁর মনে আশা ও কল্পনার যে বীজ ছিল তা 
1চরতরে বিনষ্ট হয়। 


এই দুর্ঘটনার & মাস পরে ২২শে ভাদ্র ধামরাই গ্রামে আচার্যদেবের জল্ম 
“হয় বামাসুন্দরীর গৃহে। কখনো কখনো আচার্যদেব বলতেন--এ জীবনে 
আমার 1পতৃসন্দর্শন ঘটল না। পিতার মৃত্যুর পর দাদামহাশয় পিতার ব্যবহৃত 
পুস্তক ও কিছু জিনিস একটি বাকসে বন্ধ করে আনেন। বড় হয়ে 
সেগুলো ছিল আমার বড়ই আদরের । 

পিতার স্মৃতিচিহ্ন ছিল কতগুলো বই আর তাঁর ব্যবহার করা ছু 
জনিস। একটা' অভাবের কাল্না হয়ত কোথাও ছিল। কখনো হয়ত দেখা 
গেছে জীবনে পিতার স্নেহরস থেকে বশ্ডিত 'ছলেন বলে পতার প্রসঙ্গ 
উপাঁস্থত হলে চোখের কোণে জলের রেখা দেখা না গেলেও, হৃদয়ে কান্নার 
একটা দশর্ঘ*বাস হয়ত পড়ত। 


এই দীঁঘশ্বাসের প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা মনে পড়ে। জশবনের শেষ 
প্রান্তে যখন পেশছেছেন তখন একটা চাপা কান্না তাঁর অজ্জ্াতে প্রকাশ পেত। 
এ কান্না ঘুমের মধ্যে শশুর কান্নার মতো। যে সাধনায় তিনি ১৯১৮ 
সালে ব্লতী হয়েছিলেন সে ব্রত ছিল পরম [বচ্ছেদের মধ্যে পরম মিলনকে 
প্রাপ্ত করার সাধনা। এ সাধনায় 'বচ্ছেদই বাস্তব, মিলন তখন অনেক দূরের । 
এখানে আছে শুধু কৃপাশূন্য কর্ম_শুধু নিরন্তর উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে 
থাকা। ' হৃদয়ে আকুল কান্না যাঁদ জাগেই ত হলে তাকে হৃদয়ে পোষণ করে 
এগিয়ে যেতে হয়। তাই কান্না সেখানে প্রকট নয়-_তাই দপর্ঘমবাস। তার 
স্নেহরদ হতে বণ্টনায়ও হয়ত তাঁকে দুঃখ দিত। অবশ্য এ সবই আমার 
কল্পনা । 
1পতা বৈকুণ্ঠনাথের আঁদ নিবাস ময়মনসিংহ 'জলার দান্যা ধামে। গ্রামটি 
সন্তোষের জাহ্বন চৌধুরাণী ও দীনমাঁণ চৌধূরাণীর জমিদারীর এলাকার 
আত নকট। পরগণ৷ কাগমারী। কাগমারণ গ্রামাটও এরই কাছে। এখনও 
মনে পড়ে এর ঘরে ঘরে কাঁসারিদের বাস। নিজ দুপুরে এর ছায়াচ্ছনল্ন 
গ্রামের পথে চলতে গেলেই শোনা যেত নানা কাজের শব্দ, কেউ কাপড় ব্নছে, 
আবার কাঁসাররা পেতল কাঁসার বাসন তৈরী করছে; একটি কর্মযজ্ঞ চলছে 
সকাল থেকে সন্ধ্যা পঞল্ত, বসে নেই কেউ । মনে হয় লক্ষী পায়ে পায়ে 
চলতে চলতে এই সব গ্রাম, হাট ও গঞ্জে বাসা বেধেছেন। বাংলা ছড়ায় 
আমরা শুনেছি ঃ 
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা 
মধ্যিখানে চর 
তার মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর। 
শিব গেলেন *বশুরবাড়ী 
বসতে দিল পি'ড়ে, 
জলপান করতে 'দিল শালধানের চিড়ে, | 


রে 


শালিধানের চিড়ে নয়রে 
বান ধানের থৈ 
বড় বড় সবৃঁরি কলা কাগমার দৈ। 
এই সেই কাগমার। পূর্ব বাংলা পাকিস্তান হবার পর এই কাগমারতেই 
মৌলানা ভাসানণ সাহেব বঙ্গ সংস্কীতি সম্মেলনের আয়োজন করোছলেন। 
পশ্চমবগ্গ হতে সোঁদন বহু বাঙ্গাল সাহাত্যক ও সংস্কৃত প্রোমক সে 
সম্মেলনে উপাস্থত ছিলেন। শস্যশ্যামলা নদীবহুল এই অণ্চলে আচার্যদেবের 
পূরবপুরুষের আগমন ঘটে। 


কাঠিালিয়া 


আচাযাদেবের জল্ম ১২৯৪ সালের ২২শে ভাদ্র (ইং ১৮৮৭, ৭ই 
সেপ্টেম্বর) মাসে। তাঁর জননী তখন ধামরাই গ্রামে বামাসুন্দরীর গৃহে । 
পিতার আকস্মিক তিরোধানে মতা সখদাসংন্দরীর শরীর ও মন কিরূপ ছিল, 
ভাষায় সে কথা প্রকাশ করা যায় না। আচার্যদেবের জল্মের সঙ্গে সঙ্গে 
[তান গুরুতর অসুস্থ হন, বাঁচার আশা ক্ষীণ হতে থাকে। অবশেষে 
সাভারের সুচিকিৎসকের াকৎসাগুণে তাঁর জাীবনরক্ষা হয়। শুধু চিকিৎসা 
নয় বামাসুন্দরী, তার কন্যা স্বণময়ী ও কৈলাসচন্দ্রের আন্তাঁরক সেবা ও 
যত্বে সুখদাসুন্দরী সুস্থ হয়ে ওঠেন। 

আচার্যদেবের শৈশব ১৮৮৭ থেকে ১৯০২ এই পনের বছর সময়ের দুাট 
ভাগ, একটি কাঁঠালিয়ার জীবন আর অন্যাট ধামরাই-এর। ভন্মের পর তাঁর 
শৈশবের ব্লীড়াভূমি 1ছল কাঁগাঁলিয়া ও ধামরাই দু স্থানেই, দান্যার' সঙ্গে সাক্ষাৎ 
পারচয় ছিল না; কেবল দ:-একবার শিশু বয়সে তাঁর দাদামশায়ের সঙ্চে 
দান্য। যান। ও 


কাঁঞ।লিয়া ছিল দাদামশ।য় কালাচাঁদ সান্যালের বাড়ী। এ গ্রানীট 
টাওগাইল মহকুমার অন্তর্গত । গ্রামের দাক্ষণে এক শীর্ণকায়া নদী। নৌকায় 
এঁ নদী বেয়ে টাঙ্গাইল যাওয়া চলে। নদ ছোট, কিন্তু বর্ষায় এাটই ফুলে 
ফেপে সব এলাকা ডুবিয়ে দেয়। এরই অল্প দূরে আর এক নদী- নাম 
বংশাই। দুইয়ে ষোগও আছে। সান্যালপাড়ার পৃবে মাঠ ছাড়িয়ে হাট ও 
বাজার, তারপর পোস্ট আঁফস. থানা মীর্জাপুর। 

সান্যাল্দের বড়ো পাঁরবার দুটি পাড়ায় থাকতেন--একাঁট পুরনো আর 
একাঁট নতুন। পুরনো পাড়ায় যোঁট মধ্যবাড় সেটি ছিল কালাচাঁদ সান্যালের 
অংশ। নতুন পাড়ায় দ্বারকানাথ সান্যালের পত্র ব্রজেন সান্যাল 'ছলেন 
আচাষ দেবের পিতার সমবয়স্ক ও খেলার সাথী। ব্রজেন্দ্রনাথের স্ত্রীর সঙ্গে 
আচাযদেবের মার ছিল সাঁখত্ব। কাদাণ্বিনগ ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা, আবার সে 
ছিল নসাচার্যদেবের ছোট বয়সের খেলার সাথ । আর একটি ছেলে নাম 


ঙ 


অগ্নগ*্বর এ পাড়ারই একটি কায়স্থ পাঁরবারের ছেলে সেও ছিল ও" খেলার 
সাথী। 

ছেলেবেলার অনেক কথা বলতে গিয়ে বলতেন--'আনন্দ কাবরাজের কথা 
আজও মনে পড়ে, তাঁর দর্ঘ*মশ্রুমাণ্ডিত মুখমণ্ডলে অমাঁয়ক সরল হাঁপাঁট 
'স্মৃতিপটে আজও যেন আঁকা রয়েছে । গুর দু ছেলে বেণীমাধব ও ক্ষেত্রনাথ 
আইচ, নমঃশদ্রু পাঁরবারের, তরণী, রমণী, রেবতী-এরা সব খেলার সাথা 
ছিল। সরকারবাড়ীর জগৎ সরকার-বড় হয়ে ডান্তার হয় ও জলপাইগ্যাড় চলে 
যায়। আর মনে পড়ে পাঁচ বছর বয়সে হাতেখাঁড়র কথা। প্রথম 'দিকে 
পড়াশুনার ভার ছিল্‌ মার ওপর। ঘরে কালশ তৈরী হত, খাগের কলমে 
লিখতাম ।' 

তারপর একাদন গ্রামের পাঠশালার জীবন আরম্ভ হল। দল বেধে গ্রামের 
জমিদার বক্‌সী বাড়ীর কাছে পাঠশালায় বেতেন। ঘুর পথে সড়ক ধরে 
যেতেন। পথে একটা সাঁকো পড়ত। বর্ষায় খন সব ডূবে যেত তখন ছোট 
[ডিঙি নৌকোয় যেতেন পাঠশালায় । 

মা সুখদাসুন্দরশর কাজ ?ছল পূজার ঘরে। যখন ঠাকুর পূজার পালা 
পড়ত তখন ছিল ভোগ বাঁধা । ফসলের সময় কাজ কিছ বাড়ত। বাড়ীতে 
লোক 'ছল কম। 'তিনাঁট লোকের সংসার. সত্গে ছিল এক বৃদ্ধা নাম 
আনন্দ, আর ছিল একটি চাকর। 

কালাচাঁদ সান্যাল মশায় ভেবোছলেন তাঁর যা কছ আছে গোপসনাথকেই 
দেবেন। কিছু নগদ টাকা দান্যার নিকট আঁলসাকাদার এক সাহা বাঁণকের 
কাছে গোপনে রাখেন, মনে ভয় ছল তাঁর জ্ঞাত হৃদয়নাথ সান্যাল যাতে এ 
কথা না জানে। ীকন্তু হুদয়নাথ জানতেন তাঁর ভাইয়ের অবর্তমানে সব 
ভূসম্পান্ত এই শিশ. গোপসনাথই পাবে। লোভ ছিল তাঁর, পরে সব তান 
হস্তগতও করেন। অবশ্য এসব পরের ঘটনা। 

একাঁট বালকের সঙ্গে এই বয়সে খুবই হদ্যতা জন্মে সে নগেন্দ্ 
গাঙ্গুলী । ঢাকায় পড়ার কালে এর সঙ্গে খুব চিঠিপন্রের আদান-প্রদান 
হত। 

একবার গ্রামে খুব কলেরা হয়। সান্যাল মশায় ও শিশু গোপানাথও 
এই রোগে আক্লান্ত হন, কিন্তু ডান্তারের চাকৎসাগুণে সে যাত্রা তাঁরা রক্ষা 
পান। এর পর জীবনে নতুন ঘটনা উপনয়ন। ১৮৯৫ অথবা ১৮৯৬ সালে 
কোন সময় এই অনুষ্ঠান হয়। এর পর আর একটি ঘটনায় তাঁর শিশুজীবনে 
একটা ছাপ পড়ে। 

৯৮৯৭ সালে ১২ই জুন শনিবার শিশু গোপশনাথ অপরাহ্রে একটি 
খেলার সাথীর সঙ্গে একটি অসম্পূর্ণ গৃহের দেয়ালে চড়ে খেলাছিলেন, 
অকস্মাৎ সারা সংসার দলে উঠল, মাটি কে'পে উঠল। তাঁরা দুজন তাড়াতাড়ি 


রগ 


সেখান থেকে লাফিয়ে নামলেন মাটিতে । লোক বলে উঠল--ভূঁমিকম্প, 
ভাঁমকম্প । 

অজ্পক্ষণ পরেই কম্পন থেমে গেল, চারাঁদকে শাঁখ বেজে উঠল । পরে 
জানা গেল অনেক গ্রাছ, ছু বাঁড়খর পড়ে গেছে। নদীর ও বিলের জল 
উচু হয়ে গড়াতে থাকে। একটা চাপা গর্জন যেন শোনা যাচ্ছিল। বড়রা 
বলছিলেন আবার হয়ত মাটি দুলবে। 

এই ভূমিকম্প হয় জুন মাসে, জুলাই মাসে আচার্যদেব ধামরাই যান স্কুলে 
পড়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে গেলে দেখাশুনার আভিভাবক আছে-স্নেহ ও 
যত্রের কোন অভাব হবে না সেখানে । 

উপনয়নের পর কাঁঠালিয়াতে থাক!কালে তাঁর যে সব কাজ করতে হত তার 
একটা বর্ণনা এখানে তাঁরই কথায় বলছি ঃ 

'আমার উপনয়নের পর আমি মাঝে মাঝে ঠাকুর সেবার কিছু কিছু ভার 
পাইতাম। ঠাকুরের ভোগ দেওয়া, শয়ন দেওয়া, প্রভাতে শয্যা থেকে উঠানো । 
ঠাকুরের নাম ছিল গোপসনাথ, আর আমার নামও গোপীনাথ। এ বিগ্রহের 
নামেই ঠাকুদ্ আমার নাম রাখেন। আমার রাশ নাম অশ্বিনী, মাঁসমা নাম 
রাঁথয়াছিলেন অক্ষয়, আজমা নাম 'দয়াঁছলেন নিবারণ । 


'পৃূজার ফুল তোলা আমার প্রায় নিত্য কর্তব্য ছিল, তবে কোন বাধ্য- 
ধাধকতা ছিল না, ভাল লাগত তাই কারতাম। 'বগ্রহের সেবার কাজ কাঁরতেও 
আমার ভাল লাঁগত। ঠাকুরদা বালতেন- তুমি তো গোপঈনাথের মিতা ।' 

কাঠাঁলয়ার জীবনে একটা নতুন সংযোজন- সেখানকার যাত্রা দেখা বড় 
ভাল লাগ্ত। আর সব থেকে ভাল লেগেছিল ধরব প্রহননাদের আঁভনয় ও গান। 
সে ছাঁব প্রাচীন বয়সেও মনে ছিল। একাঁদন যখন 'তাঁন কাশীতে সরস্বতী 
ভবনের গ্রল্থাগারিক তখন তাঁরই 'নরেশে ধ্ুবের নারায়ণ দর্শনের ছাঁব 
আঁকয়োছলেন একজন চিন্রকরকে 'দিয়ে। সে ছবি তাঁর পড়ার ঘরে আজও* 
আছে। বালক ধ্রঃবের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন-ধুবের তপস্যা ও ভগবদ্‌- 
ভান্ত আমার জীবনে এক অক্ষয় সম্পদ হইয। আছে। উতর বীজ পাইয়া- 
ছলাম এ বান্রা গানে।' রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের নানা কাহনশ 
শদনতেন আগ্রহের সঙ্গে, কিছ; শুনেছেন বৃদ্ধদের মুখে আর শুনেছেন 
কখকতায়। যাত্রা, রামায়ণ গান, কথকতা ও কর্তন এ ছিল সাধারণ মানুষের 
সারা বছরের আনন্দের খোরাক । ধামরাই থেকে আসতেন গোকুল আচার্য, হাতে 
একটা চামর দ্ীলর়ে পদাবলী গাইতেন, আবৃক্তিও করতেন, শ্রোতাগণ মুগ্ধ 
হয়ে শনত। কবিগান ও কাঁবর লড়াইও হত। কাঁবিতায় কাঁবতায় লড়াই 
সব না বঝলেও শুনতে মজা লাগত। আর ছিল পাঁচাল ও ভাসান। কোন 
কোন সময় মনোহরসাহীর কীর্তনও যে না হত তা নয়। রামপ্রসাদী গানের 
চলন যত না ছিল তার তুলনায় ভ।টিয়ালশ ও ম:শিন্দশ গান চলত বেশশ। 


৬ 


জায়গাটা নদঈীবহূল। দ.র নদীর পথে বিশেষ করে রাতে ভাটিয়াল গান 
গেয়ে নৌকো চলত। সে সুরের রেশ মনে হয় তাঁর কানে যেন বাজত। 

পুরনো দিনের প্রসঙ্গে অনেক কথাই আচার্যদেব বলতেন, বলতেন ঝড়ের 
দিনে আম কুড়নো, টিনের ঘরে অথবা খড়ের ঘরে থাকার আতঙ্ক, তারপর 
ঝড়ের শেষে এক িবভশীষকাময় দশ্য-_গাছপালা ভেঙে পড়েছে, বাড়ীর চাল 
উড়ে গেছে, গরীবদের কুটিরের আর কোন চিহই নেই। 

আর একজন মানুষের কথা খুবই মনে পড়ত তাঁর, তিন ঠাকুরদার গুরু 
অভয় গোস্বামী । বাড়ী ছিল নবদ্বীপ। তান ?ছলেন আকৃতিতে দীর্ঘকায়, 
-বর্ণে গৌর ও পরম সৌম্য ছিলেন। তাঁর কথায় বলতেন-পৃজাশেষে যখন 
[তান পূজার ঘর হইতে' বাহির হইতেন তখন তাঁহার 'স্নগ্ধ ললাটে চন্দন- 
1তলক, দেহে নানা চিহ দেখিয়া তাঁহাতে পটে আঁকা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সাদৃশ্য 
দেখিতাম।, 


ধামরাই 


আচার্যদেব দান্যার নিকট সন্তোষ অথবা টাঙ্গাইল না গিয়ে ধামরাই যান 
এই উদ্দেশ্যে যে ওখানে বামাসূন্দরী আছেন, তাঁকে তিনি আঁজমা বলতেন 
এবং তাঁরই গৃহে তাঁর জন্ম। ঠাকুরদা ভেবেছিলেন তাঁর কাছে থাকলে তিনি 
স্নেহ ও যত্বে তাঁকে প্রাতপালন করবেন, তাঁর সুখ সীবধার দিকে দাম 
দেবেন। ঠাকুর্দ। কালাচাঁদ সান্যাল তাই কোন আপাতত করলেন না, বরং 
1নশ্চিন্ততা বোধ করলেন। 

আচার্ধদেবের উপনয়নের ঠিক এক বছর পর ১৮৯৭ সালের জুলাই 
মাসে তিন ধামরাই যান কঠিলিয়ায় দশ ধছর শৈশব কাটাবার পর। স্কুলে 
ভার্ত হন অন্টম শ্রেণীতে, আজকালকার হিসেবে তৃতীয় শ্রেণীতে! সপ্তম 
ও মুম্ড শ্রেণী পার হন ১৮৯৮ সালে, এইভাবে পণ্চম ও চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ 
হয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পেশছান ১৯০১ সালে। তৃতীয় শ্রেণতে যাওয়ার 
মুখে এক বিপদ ঘটে। এ সময় তাঁর ঠাকুরদা কালাচাঁদ সান্যাল পরলোক- 
গমন করেন। এ বিপদ আকাঁস্মক, এতে জশবনে অনেক বাধা আসে, পড়া- 
শুনায় ব্যাঘাত জল্মে; জীবনের গাঁতি এক নৃতন আঁভজ্ঞতার মুখে এসে 
পুড়ে। 

ধামরাই যাঁদও নিজের মামাবাড়ী কন্তু গৃহ বলতে তান জানতেন 
বামাসূন্দরীর বাড়ী । তাঁকে বলতেন আজমা। মামাবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিল কম। মাতামহ তখন ছিলেন না। তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
'ধছল-_-হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল না। 


বামাসমন্দরীর বাড়ী দুই মহল প্রাচীর দয়ে ঘেরা, তার আবার দুটি ভাগ। 
এক ভাগ আজিমাব্র আর* এক ভাগ তাঁর দেবর ভারতচন্দ্র সেনের । তিনি 


১ ॥ 


পেল্সন' পেতেন। দুপুরে দত্তবাড়ীতে দাবা খেলতে যেতেন, বিকেলে. 
পড়তেন খবরের কাগজ । খবরের কাগজ বলতে সাপ্তাহক বঙ্গবাসীকে 

বোঝাত। তাতে হাস্যকৌতুকে ভরা পঞ্চানন্দের কথা থাকত, পড়ে শোনাতেন। 

বঙ্গবাসশর লেখক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ বস;, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকাঁড় 
বন্দেপাধ্যায় প্রভীতি। সেকালে বাংলার পূর্ব অণলে বঙ্গবাসীর প্রচার বেশী 

ছিল। পাপ্তাহক হতবাদী, বসমতী ছিল বটে তবে লোকাপ্রয় ছিল 

বঙ্গবাসন। 

স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন রাজেন্দ্ুলাল বসাক। একজন শিক্ষকের কথা 
বলতে গিয়ে বলেছিলেন--“শ্যামলস্যন্দর বসাক আমাদের পড়াইতেন। এদিকে 
তোতলা, তার উপর অত্যন্ত ক্লোধন স্বভাব ছিলেন। অল্প অপরাধে শিশু 
দের গুরুদণ্ড দিতেন। একবার একাঁটি ছেলেকে এত প্রহার করেন যে তার 
নাক হইতে রন্তু পাঁড়তে থাকে । মাস্টারমশায় তো রন্ত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত 
হইয়া পড়েন। পিয়ন হারিচরণকে ডাকতে থাকেন, এঁদকে তোতলামর ফলে 
তাঁর মুখ হইতে শুনা গেল-হ-ই-চ-ন, হ-ই-চ-চ-ন, অন্ত অন্ত--দল--দল'। 
এই দুশ দেখিয়া ছেলেরা ভীড় কাঁরয়া দাঁড়াইল এবং হাঁসতে লাগিল ।” 

ধামরাই স্কুল একাঁদন স্থাঁপত হয়েছিল জনতার আগ্রহে কিন্তু এট তাঁর 
সময়ে এনট্র্যাণ্স পরাঁক্ষা পরযন্তি উন্নীত হয়নি। অস্টম শ্রেণীতে ভার্ত হবার 
পর তান প্রাতি বৎসর প্রথম হয়ে উপরের শ্রেণীতে উঠতেন। একবার ডবল 
প্রমোশনও পেয়েছিলেন। যখন যন্ত শ্রেণীতে ওঠেন তখন থেকেই সংস্কৃতের 
পাঠ গ্রহণ আরম্ভ হয়। পড়তেন উপরুমাঁণকা কিন্তু তাতে মন ভরত না, তাই 
ব্যাকরণ কৌমুদীও পড়তে থাকেন। সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন কানাইলাল 
গোস্বামী। যাঁদও তিনি মৃশ্ধবোধের পশ্ডিত ছিলেন কিন্তু সর্বপ্রকার 
ব্যাকরণ থেকে পাণাঁনকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দতেন। তাঁরই প্রেরণায় আচার্যদেব 
পাঁণানর দিকে আকৃষ্ট হন। আচার্যদেবের হাতে আসে সে সময় 'পিতৃ- 
দেবের পাঁরত্যন্ত ব্যাকরণ কৌমুদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। এতে সূন্দর 
হস্তাক্ষরে পিতা বৈকুষ্ঠনাথ পাঁণানর মূত্র স্থানে স্থানে লিখে রেখোঁছলেন। 
আর একখানা পুস্তক তিনি পান পিতার গ্রন্থ সংগ্রহে, সোঁট তারানাথ তর্ক- 
বাচস্পাঙর সরলা টাঁকায্ক্ত সিদ্ধান্ত কৌমৃদী। ছিল লঘুকৌমুদী ও 
রমানাথ সরস্বতীকৃত ছান্রবোধ ব্যাকরণ । এতে পাঁণানর সূত ও সত্রের ব্যাখ্যা 
ছিল। 

এ সমরকার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-“কানাইলাল গোস্বামীর পর এ. 
পদে আসেন প্রসন্ন চক্ুবতর্ঁ মহাশয়। তান [ছিলেন কলাপ ব্যাকরণের 
পণ্ডিত ।কল্তু তান অত্যন্ত বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। যাঁদও আমরা ব্যাকরণ 
কোৌমদদী পাঁড়তাম. তাতে শব্দরূপ ধাতুরুপ গ্রতভীতি দেওয়াই আছে, কিল্৫ 
আমার সূত্র অনুসারে পদ সাধিতে ভাল লাগিত, মুখস্থ করিয়া শব্দর্পয 
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?শাখতে মন চাঁহত না।' এ সময় সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী শাখিবার দিকেও 
বোঁক যায়। 

ধামরাই জশবনে আচার্যদেবের দুটি ছেলের সঙ্গে অন্তরঞ্গতা বাড়ে 
একজনের নাম ছিল করণাঁবকাশ চৌধুরী, অন্যাটর নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ সেন! 
িরণ ছিল দীনবন্ধু মল্লিকের দৌহন্র। এর দুই কন্যা, এক সুরমা এবং 
অন্যজন মনোমোহিনশ। পাবনা জেলার ভারঞ্জা ছিল এদের গ্রাম। কিরণ 
প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সময় কাটাত। আরও কিছু পরে সে তাঁকে পড়তে 'দিয়ে- 
1ছল মাদাম ব্লাভাসকি রাঁচত কেভস আ্যান্ড জাংগলস অফ 'হিন্দুস্থান। 
দেবেন ছিল শান্ত প্রকৃতির, আত অঞ্প বয়সেই তার মধ্যে এ্রকান্তিক ধর্ম- 
পিপাসা জেগেছিল। আর কিরণ ছিল বড় ঘরের ছেলেদের মতো চণ্ল কিন্তু 
খুব সরল ও অমায়িক। 

বিকেলে তিন বন্ধূতে মিলে গ্রামের পূব দিকে খোলা মাঠ ছাঁড়য়ে অল্প 
দূরেই যেতেন অশ্ব গাছের 'দিকে--গাছটা ছিল 'বশাল। দিনের বেলায় 
অসংখ্য বাদুড় ঝুলে থাকত সে গাছে। সাধারণ মানুষ এ গ্রাছাঁটকে বলত 
যশাই বৃক্ষ । গাছের গোড়ার দিকে সদর লেপা থাকত। লোক আসত, 
পূজা করত, মানতও করত। 

ধামরাই থাকার সময় আচার্যদেবের জীবনে একটা নূতন দিক্‌ খুলে- 
ছিল; যা কঠিলয়ায় ছিল না। সেখানে জীবন ছিল বাড়ীর সীমায় 
ঘেরা, ?কন্তু এখানে একটু একটু বাইরের জশবনের সঙ্গে পাঁরচয় হতে আরম্ভ 
হয়োছিল। 

ধামরাই গ্রাম সন্দেহ নেই-তবে বড় গ্রাম। ছোট বড় সড়ক, গাল দোকান 
পশার সব ছিল। কিন্তু শহরের মতো গাড়ী ঘেড়া অবশ্য ছিল না। ছল 
বর্ষায় নৌকো-ডিঙি থেকে আরম্ভ করে বজরা পযন্ত, আর ছিল যাব্শ- 
ঝাহশ নৌকো যাকে গয়নার নোকো বলত। বর্ষার শেষে খাল বিল শুকিয়ে 
গেলে পায়ে হেটে অথবা ডলি পালক অথবা ছোট টাট্ট; ঘোড়ায় চেপে 
লোকে গ্রাম গ্রামান্তরে যেত। 

ধামরাইর বড় রাস্তা ছিল একট-সোঁট উত্তরে মাধববাড়ীঁ থেকে সুরু 
হয়ে দক্ষিণে যাত্রাবাড়ণ পরন্তি বিস্তত। এই রাস্তাতেই এখানকার প্রসিদ্ধ 
রথাট থাকত। রথাঁট ছিল 'বশাল-_সাততলায় বিভন্ত, বিমানের ন্যায় ছিল 
এটি। রথযান্নার সময় সহম্্র সহম্ত্র মানুষ একে টেনে নিয়ে যেত যাত্রাবাড়খর 
অর্ধপথ পর্ন্তি। পুরীতে যেমন গুণ্ডিচাবাড়ী, এখানে তেম্ীন যাল্লাবাড়ী। 
রথযাত্রার পর সাতাঁদন শ্রীমাধব এই যাত্রাবাড়ীতে থাকতেন আবার সাতাঁদন 
পর এ রথ যেত মূল মীল্দিরে। রথযান্তার সময় বালক গোপশনাথ বামা- 
সূন্দরণর বাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়ে রথযান্রার দৃশ্য দেখতেন। 

মাধববাড়ীর উত্তরে, নদীর প্রান্ত প্ন্তি ছিল রায়পাড়া--এরাই মাধবের 
সেবাইৎ। আচার্যদেবের' মাতুলগৃহও এই পল্লশীর দবারদেশেই ছিল। 'আর যে 
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বাড়তে তান থাকতেন তার বাইরে ছল এক প্রাসদ্ধ মান্দর। এট পাঁচ 
ছয় শত বছরের পুরাতন। এতে কণ্টিপাথরে 'নার্মত এক বাসুদেব মার্ত 
প্রাতিষ্ঠত। এ*র পূজা প্রাতাদন নিয়ামত হত। বিকেলে মান্দিরের প্রশস্ত 
বারান্দায় শাক্ষত ভদ্রলোকগণের সংসঙ্গ চলত । এই মান্দর ছাঁড়য়ে আরও 
পশ্চিমে জয়কালনর মান্দর, তার উত্তরে ছিল জগন্নাথের মান্দর। আরো 
উত্তরে মাধববাড়ীর দক্ষিণে ছিল মঠবাড়ী। এই মঠে শিবের লঙ্গ মূর্তি 
প্রাতান্ঠত। এই মণ্াটি খুবই উণ্চু, বহু দূর হতে এটি দেখা যেত। 

ধামরাই গ্রামে প্রধান উৎসব [ছল রথযাত্রা, উত্থান একাদশী ও মাঘ 
পীর্ণমা। বহু লোকের সমাগম হত সে সময়। রথের সময় ঢাকা থেকে 
সাময়িকভাবে দোকান আসত। রথ কিন্তু পুরীর মতণপ্রাত বছর তৈরী হত 
না। একর তের হলে বার-তের বছর চলত। এর নির্মাণে বহু অর্থব্যয় 
হত-টেকসই কাঠে এটি 'নার্মত হত বলে বান্ট রোদে এর কোন ক্ষাত হত 
না। রথে চড়তে সপড় লাগত। ঠাকুর নাধব বসতেন সর্বোচ্চ চূড়ায় এবং 
ভিন্ন ভিন্ন চূড়ায় বসতেন অন্য দেবদেবীগণ। এঁট একট বিশাল বিমানের 
আকারেপ, অতান্ত সুসম শিল্পসম্মত 'ছল। এর নির্মাণের ব্যয় বহন 
বরতেন বাঁলয়াট গ্রামের জাঁমদারগণ। 

মাধববাড়ীর আয়তনও ছিল 1িবশাল। প্রথমে িংহদ্বার, এট পার হয়ে 
অঞ্ান, তারপর নাটমান্দির। ঞাট নমণণ করে দেন ধননীভন্ত ভগঈরথ 
চোধুরী। খতুভেদে মাধবের মন্দির ছল তিনাঁট। একটি উত্তরে, একাঁট 
পূবে, অন্যাট দাঁক্ষণে। অঙ্গনের বাঁদকে ছিল ভোগমন্দির, কুয়ো ও আঁফস। 
পাণ্ডারা থাকত এখানেই । 

মাধবের আরাত 1ছল খুবই দর্শন*য় ও ভান্ত ও ভাব উদ্রেককারণ। সন্ধ্যায় 
আরতি দেখতে বহু? লোকের সমাগম হত। এ প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলছেন 
-আরতিকালে যে বাজনা বাঁজত তাহারও যথেষ্ট বোশল্ট্য ছিল। বাজিত 
অবশ্য খোলই, ীকন্তু তাহার ধ্বাঁনতে একটি 'বাঁচন্র গম্ভখরভাব লক্ষ্য কারি- 
তাম। ঠাকুর মাধবের মূর্তিটও ছিল আতি স্ন্দর ও মনোহর। শঙ্খচক 
পদাপদ্মধারন বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের মুত হইলেও উহাতে এশবর্য অপেক্ষা 
মাধ্যে র শ্রী অধিক ফ্াটয়া উঠিত। এ মার্তকে দোখতে বৈকুণ্ঠনাথের 
মনে হইলেও উহা যেন বৃশ্দাবনাবহারণ শ্রীক্ণেরই আত্মপ্রকাশ বালয়া মনে 
হইত। শ্রীবিগ্রহের মুখকান্ভিতে অপূর্ব মাধূর্য উদ্ভাসত হইত। স্থানগয় 
শিল্পীগণ মাধবের মন্ময় মতি" বিক্রয় কাঁরত। ছোটবেলায় এ মৃর্তি আম 
আমার আঁজমার দোতলার ঘরে আনিয়া ফুল দিয়া সাজাইতাম । 

সেই ছেলে বয়সে আচার্যদের ধামরাই থেকে পায়ে হেটে কাঁঠালয়া 
যেতেন, সঙ্গে থাকত আঁজমা বামাসন্দরশ। মাঠের মধ্য দিয়া পথ, কোনো 
মাঠ ছোট, আবার কোনোটি আঁত 'িশাল। বহু দরে দরে গ্রামের রেখ। 
দেখা যেত। সে সব মাঠ পার হতে বহ্‌ সময লাগত। সতের আঠার মাইল 
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পথের মাঝামাঁঝ কোথাও এক জায়গায় ছিল কেশব পাগলার আশ্রম। 
সেখানে পাঁথকেরা বিশ্রাম করতেন। এই সাধৃঁট ছিল জাতে নমঃশদ্রে। 
একবার বনে কাঠ সংগ্রহ করতে 'গয়ে সে কোন উধর্ব্তরের দেবতার অন:গ্রহ 
পায়। এর ফলে তার জশবনে পারবর্তন আসে। সে গৃহস্থের জীবন ত্যাগ 
করে। একটি উচ্চ টিলার ওপর একটা মাচান বেধে সে থাকত, চারাঁদকে 
আমের বন ও নানা গাছের ছায়ায় আশ্রমাট সুশীতল থাকত। কোন পথচারী 
এলে জল দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করা হত। পাগল কেশব রক্ষচারর মতো 
জীবনযাপন করত। পরনে থাকত কেশারয়া বসন, গলায় সোনার হার, মাঁণ- 
বন্ধে সবর্ণানার্মত বাজ;। অক্নত্যাগ্গ করেছিল সাধুটি। গ্রামাঞ্চলের বহু 
ভন্ত ছল তার। 

এই বিশাল মাঠ বষণকালে সমূদ্রের আকার ধারণ করত-বড় বড় ঢেউ 
উঠত সে সব জায়গায়, নৌকোয় যেতে তখন ভয় হত-না জাঁন কখন ডোবে। 

ধামরাই স্থানটি আঁত প্রাচীন বলে মনে করা হয়। ধামরাই শব্দের 
পূর্বরূপ হয়ত ধম্রাঁজকা। এই শব্দ বৌদ্ধ যুগের স্মৃতি মনে আনে। 
সত্য কি তাহা অনুসন্ধানের বিষয়, তবে এট যে পূর্ব যুগে একাঁটি ধর্ম্থান 
ছিল সে বষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রামের মধ্যে শা সাহেবের দরগা এবং তার 
উত্তরে প্রাচীন দশীঘর নকট মসাজদাঁটতে হিন্দ: মান্দরের ভগ্নাবাঁশিষ্ট স্তম্ভ 
এই স্থানের প্রাচীনতা নিশি করে। 

এখানকার প্রধান শিল্প বস্বরশিপ। আচার্যদেবের কালে ছয়-সাত শত 
নস্ত্রীশল্পী পাঁরবার শুধু এই গ্রামেই বাস করত। এদেরই পূর্ব পুরুষ 
প্রাসদ্ধ মসাঁলন বস্ত্র নির্মাণে কুশল 'ছিল। 

ধামরাই থাকতে আচার্যদেব সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা রচনা করতে আরম্ভ 
করেন। সংস্কৃত কীবতা অনুম্ঞুপ ছন্দে, বাংলা কাঁবতা পয়ার ও 'ভ্রিপদশ 
ছন্দে লেখেন। সে সময় অন্য কোন বাইরের বই না থাকায় পিতা বৈকৃণ্ঠ- 
নাথের সংগৃহশত বই পড়তেন। সে সব বই ও পান্রকার মধ্যে কালণপ্রসন্ন 
ঘোষ সম্পাঁদত বান্ধব, ধোগেন্দ্রনাথ বদ্যাভূষণ সম্পাঁদত আর্ধদর্শন, পুরনো 
বঙ্গদর্শন। বই ছিল দেবীচৌধুরাণী, বষবক্ষ, ছন্দশাস্তের বই কর্মনাশা, 
ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের রজনীকান্ত পণ্ডতের প্রকৃতি রহস্যম. শশধর 
তকচচড়ামণির ধর্মব্যাখ্যা, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্মীবষয়ক 
আলোচনা । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লীখত বিধবা বিবাহ ও প্রসন্ন তর্ক- 
রত্রের প্রত্যুত্তর উভয়ই ছিল। আর ছিল চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের সতগ- 
পাঁরণয়ম:। হেম নবীনের কাব্যের সঙ্জোও পাঁরচয় হয়েছিল। রবান্দ্রনাথের 
সঙ্গে তখন পাঁরচষ ঘটোন। ক্রমশঃ ঝেকি সংস্কৃতের দিকেই বাড়ছিল কিন্তু 
ইংরেজীর দিকেও কম ছল না। 

সে সময় যাল্রাগান শোনার খুব শখ ছিল। সখের 'থয়েটারও সময় সময় 
শুনতে যের্তেন। কৃষ্কমীল গোস্বামীর গীঁতাভিনয়-_তাঁর রাই. উল্মাঁদনখ, 
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স্বস্নাবলাস, বিচিত্র বিলাস প্রভ্ভীতর সুরতরঞ্গের স্মৃতি তাঁর মনে পড়ত। 
তারপর মাধববাড়ীতে নিয়ামত যে ভাগবত কথা হত, তান মাঝে মাঝে শুনতে 
যেতেন, খুব ভাল লাগত শুনতে । 

রবান্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে তখনও বালক গোপাীনাথের পরিচয় হয়নি । 
অকস্মাৎ একদিন এক অদ্ভূত যোগাযোগে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা তাঁর 
হাতে আসে। একবর কোন সময় ঢাকা থেকে মাঁসমা কিছু কিছ জানিস 
কনে আনেন। যে 1জনিসগুলো তান এনোৌছলেন তা মোড়া ছিল একখ*ড 
কাগজে । গোপশীনাথ এ কাগজখানা কুঁড়য়ে পান। এ কাগজে সুন্দর 
হস্তাক্ষরে একটি কাঁবতা লেখা আছে। নীচে লেখা আছে রবীন্দ্রনাথের নাম। 
কাঁবতাট পড়ে তাঁর মনে হল এরূপ কাঁবতা এর পূবে পড়েন ন। হেমচন্দ্র 
নবীনচন্দ্র ও মাইকেল মধুস,দনের কবিতা থেকে এর সুন্দরতা তাঁর কাছে 
নবশন। কাঁবতাঁট এই-__ 

আম কেবাঁল স্বপন কবোঁছ বপন আকাশে 
তাই আকাশকুসূম কাঁরনু চয়ন হতাশে 

যে রবীন্দ্রনাথ সম্ধন্ধে আচার্যদেব উত্তরকালে প্রগাঢ় অনুরাগী ও শ্রদ্ধা- 
শশল হলেন তার সূত্রপাত হয় এই কাঁবতায়। আবার এই কাঁবতাই তাঁকে 
অক্ষয়কুমার দত্তগপ্তের সঙ্গে বিশেষভাবে পাঁরচিত হতে সাহায্য করেছিল। 
অক্ষয়বাবু উত্তর জীবনে তাঁর গুরভ্রাতা র.পে পারচিত হন। তিনি গোপনী- 
নাথ থেকে পচ বছরের বড় ছিলেন। যে গৃহে তান থাকতেন তাঁদের সঙ্গে 
অক্ষয়বাবুর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এবং সেই সম্পর্কে তান ধামরাই এলেই 
তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। অক্ষয়বাবু সিদ্ধান্ত কৌমুদাী 
ভালভাবে পড়েছিলেন এবং ছান্রর্‌পেও বিশেষ প্রাসদ্ধি লাভ করেছিলেন। 
তাঁর কাছেই গোপণশনাথ রবান্দ্রনাথের গজ্পগচ্ছ দেখোঁছলেন। অক্ষয়বাবু 
যখন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে এফ-এ পড়তেন তখন সেখানে সংস্কৃতের প্রধান 
অধ্যাপক ছিলেন 'িধূুভৃষণ গোস্বামশ। ইনিই আচারদেবের তাঁর 
সহাধ্যায়ী ছিলেন! 

বালক গোপাঁনাথের জনবনে ধামরাই থাকার কাল শেষ হয়ে আসে নান৷ 
কারণে । জাবনের এই পর্যায়ে একাঁটি ঘটনা তাঁর বিবাহ । এটি ঘটে 
১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থাৎ বাংলা ফাল্গুন মাসে। উীন 'িজে 
এ প্রসঙ্গে বলেছেন--'ঞঁটি যেন ভগবদ- '্না্দস্ট একাটি বিধান বলে তখন 
আমার মনে হইয়াছল। আমার ঠাকুরদা বদ্ধ হইয়াছলেন। তাঁহার প্রাণের 
একান্ত আকাঙ্ষা ছিল তিনি জীবত থাকিতে থাকতেই নাঁতিবৌ দৌঁখিয়া 
যান। আমার বয়স তখন মান্র ১৩, তখন পড়াশুনা কার, তখনও স্বাধশীন- 
ভাবে জীবনের পথে চলিবার সময় আসে নাই। ঠাকুদর্দ ভাবিয়াছিলেন যে 
তাহার অবর্তমানে তাঁহার সব বিষয় সম্পান্ত বেহাত হইয়া যাইবে_আরও 
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নানাপ্রকার বাধা আসাও অসম্ভব নয়। এই জন্য আমার কোন হতৈষা 
ও অভিভাবক কেউ আমার পার্বে দাঁড়াক হয়ত তাঁহার এই ভাবনা 
ছল ।' 

কাঁঠালিয়া থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে হালালয়া নামে এক পাঁশ্ডতবহূল 
গ্রাম। সেই গ্রামের ব্রজশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাঁনন্ঠা কন্যা কুপুম- 
কাঁমনর সঙ্গে গোপানাথের বিবাহ হয়। ব্রজশঙকর, দুগ্গাশঙকর ও কাঁর্তক- 
শঙ্কর এই তিন ভাই ছলেন। 

কার্তকশঙ্কর ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত। পূর্ববঙ্গে এ সময় তাঁর সমকক্ষ 
পাণ্ডত ছিল না বললেই হয়। স্মত ও ধর্মশাস্তে তান ছিলেন আদ্বতীয়। 
বাড়ীতে ছিল চতুজ্পাতী। 'তাঁনই একা সংসার চালাতেন। পাঁরবার ছিল 
একান্নবতর্ঁ এবং তন ভাইয়ের মধ্যে ছিল প্রীতির অটুট বন্ধন। বিষয় 
আশয় ছিল, অল্প জায়গির ছিল। টোলে ছিল বহু ছান্র। প্রীতাদন 
&০/৬০টর ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। ববাহের পর দ.-একবার এই হালা- 
[লয়াতে আচার্যদেব যান। সেখানে প্রথম পাঁরচয় হয় কেদার সাংখ্যতীথেরি 
সঙ্জে-তাঁর রাঁচিত একখানা গ্রল্থ তিন তাঁকে 'দয়েছিলেন। 

তাঁর 'ববাহের এক বছর পর ঠাকুরদা কাঁলাচাঁদের গৃহ থেকে গৃহবিগ্রহ 
অপহৃত হয়। তার পরই তাঁর শরীর রুগ্ন হয়ে পড়ে। অন্য একাঁট গোপন. 
নাথ বিগ্রহ ধামরাই থেকে আনা হয়, কিন্তু সে বগ্রহাট আচার্যদেবের মতে 
ছিল গৃহস্থের অনুপযোগী । ক্রমশঃ কালাচাঁদের শরশীরে ধনুন্টঙকারের লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। যখন তান বুঝতে পারলেন ষে তাঁর বিদায়ের সময় আসন্ন 
তখন হালালিয়াতে তকণলগ্কার মহাশয়কে খবর পাঠানো হয়। অবশেষে 
১৩০৮ সালের ২৪শে আষাঢ় অর্থাৎ ১৯০১ সালের ৮ই জুলাই তানি 
পরলোকগমন করেন। বালক গোপীনাথ নৌক।যোগে কালিয়া পেপছে 
ঠাকুরদাকে দেখতে পেলেন না। যাঁর স্নেহে তিনি এই সংসারে সব বাধা- 
বিপাশ্ত পার হয়ে চলাছলেন সে আশ্রয় তিনি হারালেন। শুধু এই-ই নয়, 
ঠাকুরদার জ্ঞাত ভ্রাতা হূদয় সান্যাল এই অবসরে পূর্বভিটার ঘর তালা বম্ধ 
করেন। এঁ ঘরে তাঁর সব জিনিস রাখা ছিল, ঘর বন্ধ থাকায় স্নান করে 
কিভাবে বস্ত পাঁরবর্তন করবেন তারও কোন উপায় ছিল না। সেই দুঃসময়ে 
দু-চারজন হতৈষা তাঁর পাশে দাঁড়য়ছিলেন, তাই সে সময় তিনি পথে ভেসে 
যান নি। সান্যাল পাঁররারের সব সম্প্পান্ত ছিল এজমালশী, লৌকিক দাম্টতে 
সব সম্পান্তর অধিকার সান্যাল পারবার। আইনের কাছে সরল বিশ্বাস 
ও স্নেহের মর্যাদা নেই বলেই সান্যালরাই সব ?কছূর আঁধকারশ '[ছলেন। 
কালাচাঁদ সান্যাল সরল বিশ্বাসী 1ছলেন। তিনি যা ভেবোছিলেন কাগজ- 
পত্র তৈরী করে কাজ পাকা করে যান নি বলে বালক গোপশনাথ, তরি সহ- 
ধারণ ও বিধবা মাতা সব সম্পান্ত থেকে বাঁণ্চত হলেন। এ বিশাল বাড়ীতে 
অরাক্ষত অবস্থায় মাতা -স্রখদাসুন্দরীকে রাখা কোন মতেই সুবিবেচনা নয় 


ভেবে মা সংখদাসন্দরী সাময়িকভাবে কার্তিকশঙ্করের গৃহে গমন করলেন 
এবং গোপঈনাথ ফিরে চললেন ধামরাই । 

এইভাবে পিতা বৈকুণ্ঠনাথ ও বালক গোপশনাথের ৩১ বছরের কাঠাঁলয়ার ' 
সম্পর্ক ছিন্ন হল। এই সম্পকেরি সূচনা ১৮৭০ সালে পিতা বৈকুশ্ঠনাথের 
দান্যা ত্যাগের দিন থেকে আর বিচ্ছেদ হয় ১৯০১ সালে। 

প্রথমে ঠিক হয় ধামরাই গ্রামে একটা গৃহ 'নার্মত হবে কিন্তু সে প্রস্তাব 
সকলের মনঃপৃত হল না দেখে ঠিক হল পৈতৃক ভিটা দান্যা গ্রামে একটা 
স্থায়ী বাসস্থান করা । এই পরামর্শ অনুসারে একাদন তর্কালগকার মহাশয় 
বালক গোপশীনাথকে নিয়ে দানা গ্রামে উপ্াস্থত হলেন। তারপর একাঁদন 
আলিসাকান্দার ভৈরব রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি পৃরেই সান্যাল 
মহাশয়ের মৃতার সংবাদ পেয়ৌছলেন। ইনি বস্তুত অতিশয় মহানুভব 
পুরুষ ছিলেন। তিনি সান্যাল মহাশয়ের গচ্ছিত অর্থ অন্য কারো হাতে 
দেবেন না এবং একথাও বললেন গোপননাথের পড়ার খরচ হিসেবে মাসে 
মাসে কিছু অর্থ দেবেন এবং দান্যাতে বাড়? করা হলে তাতে যা খরচ লাগে 
তাও এ টাকা থেকে দেবেন। একথায় আশ্বস্ত হয়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় 
সকলকে নিয়ে হ।লালয়ায় ফিরলেন এবং তারপর আবার ধামরাই । 

ধামরাই ফিরলেন বটে কিন্তু এ শৈশবে মনের উপর যে ঝড় বয়ে গেল তা 
তাঁর মত বালকের পক্ষে অসহনীয়। মা পড়ে রইলেন অন্যের আশ্রয়ে, 
কঁঠালিয়ার স্থায়ী বাসও ঘুচল। সেখান থেকে মাঝে মাঝেই সংবাদ এল 
পূবের ঘরের সব জানসপত্র হূদয় সান্যাল সব সরিয়েছেন। গোপশীনাথের মনে 
কেবল একাঁট শঙ্কা পিতার ব্যবহৃত পৃস্তকগুলো না চলে যায়। সান্যাল 
মশায়ের ছেলে এসে একাঁদন মাতা সুখদাসুন্দরীকে অবিলম্বে গৃহত্যাগ 
করতে বলেছেন। মাও 'স্থর করেছেন আর এ ঘরে নয়। যেমন করে হোক 
এ স্থান ত্যাগ করতেই হবে। 

এঁদকে ধামরাই স্কুলের অবস্থাও শোচনীয়। গোপানাথের কাছে কোন 
পথ স্পন্ট দৃঁচ্টগোচর হাচ্ছল না। কোথায় যাবেন, কোথায় পড়বেন। অবশেষে 
একাঁদন আশার আলো দেখতে পেলেন। 

এ সময়ের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে দুটি কথায়ঃ “একদিকে গৃহহীন 
অবস্থা গভর্ধারিণী অনোর গৃহে, পডাশুনা এক প্রকার বন্ধ। স্বগ্নজীবনের 
মতো দনগীল একে একে কাটিতে লাগিল।' 

যখন দিন আর কাটতে চায় না তখন কঠালিয়ার সান্যালপাড়ার যদুনাথ 
সানাল আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করেন। ইনি তখন ঢাকা থেকে সাভে 
সকুলে পড়ছিলেন। তান তাঁর মূখে সব কথা শুনে বললেন, “ভাবনা নয়, 
সব ব্যবস্থা তিনি নিজ দায়তে নেবেন। স্কুলে ভার্তি হাওয়া, ফিস মাফ 
করানো সব বাবস্থা তান করবেন। সব ঢাকাতেই হবে ॥ 

একথা শুনে আচার্যদেব মাকে ও তকলঙ্কার মহাশয়কে সব লিখলেন? 


৯৬ 


তাঁরা উত্তরে জানালেন-_ পড়াশুনা করতেই হবে, আট-দশ টাকা যা লাগে তা 
তাঁরা অবশ্যই পাঠাবেন। যদুবাবু ঢাকা গিয়ে আবনাশ সরকার নামে একাঁট 
ছেলেকে সব ভার দিলেন, কেননা ঢাকায় থাকার কাল তাঁর শেষ হয়েছিল! 
আঁবনাশও তৎপর হয়ে সব ব্যবস্থায় লেগে গেল। সে ছিল গরীব ঘরের 
ছেলে, নিজে টুইশন করে পড়ার খরচ ও নিজের খরচ চালাত। কোথায় কি 
করতে হবে সে জানত । . 

তখন ঠিক হল পৃজোর ছুটির পর কোন এক শুভাঁদনে কিশোর গোপী- 
নাথ যাবেন ঢাকায় পড়তে । ঠিক হল জুবিলন স্কুলেই ?তান ভার্ত হবেন। 
এট জগন্নাথ স্কুলেরই নামান্তর । এই স্কুলেই শ্পিতা বৈকুণ্ঠনাথও পড়ে- 
ছিলেন। এর খ্যাত ,অনা স্কুল থেকে বেশী । আরো একাঁট কথা, জগন্নাথ 
কলেজেন্ সৃপাঁরনটেনডেন্ট অনাথবম্ধ মৌলক আশ্বাস দিলেন এখানে 
ভার্ত হলে “ফ্রি স্টূডেন্টাশপের ব্যবস্থাও হবে। 

তারপর স্থির হল ১৯০২ সালের প্রারম্ভে ঢাকা গিয়ে স্কুলে ভার্তি 
হবেন। এর মধ্যে কাঁঠালয়া থেকে ঘুরে এলেন, তারপর গেলেন ঢাক। 
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে । 


চাকা 


ঢাকার কথা ধামরাই থাকতে কত শুনেছেন। মনে হয়েছে অন্য ছেলে- 
দের মতো 'তানও যাঁদ ওখানে যেতে পারতেন তা হলে না জাঁন ক এক 
বিস্ময়ের জগৎ তার অপার সৌন্দর্যের ডাল তাঁর চোখের সম্মুখে উল্মুন্ত 
করত। একাঁদন সে স্বগনও সার্থক হল। যারা সেখানে যায় তারা যখন 
গ্রামে (ফরে আসে তখন গ্রামকে তারা কি চোখে দেখে জানা নেই। একবার 
যাওয়ার সাধ মনে জাগভ: সে তো সাধহ, সতা নয়। তারপর একাঁদন 
গয়নার নোকোয় চড়ে একা একা বিদেশের দিকে যাত্রা সুর্‌ হল। মনে ভয় 
ভাবনা যেমন ছিল তেমান নতুনকে দেখা ও জানার আকাঙ্ষাও ছিল। 

তারপর এক সময় ঢাকার চাঁদান ঘাটে নে'কো ভিড়ল। ঘাটে নেমে এাগয়ে 
চললেন চকবাজার, বাবুর বাজার হয়ে। 1কশোরের চোখে বস্ময়ের জগৎ 
একে একে খুলতে লাগল। কত পথ, অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া ও বাজার 
দোকান। মানুষের ভীড় বাঁচিয়ে ধীর পায়ে পেখছলেন ৯৪০ নম্বর জিন্দা- 
বাহার লেনের মেস বাড়ীর দিকে । এ সময় দু কথা মনে হয়োছিল-_এই 
সে ঢাকা-মুসলম্নানকালে রাজধানীর সম্মান এ নগর পেয়োছল আর এই 
নগর আবার ঢাকেশ্বরী দেবীর পনঠস্থান বলে দূর দূরাল্তরের অগাঁণত 
যাতীকে আকর্ষণ করে। কলকাতার পরই তো ঢাকার স্থান, মধ্যযুগে 
কলকাতার আগেই হয়ত এর স্থান 'ছিল। যে গলিতে তাঁর মেস তা যেমন, 
নোংরা তেমনি দ:র্গন্ধে,ভরা, তবদ এখানেই থাকতে হবে। 


৯০৭ 


ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ই তাঁরখে ভার্ত হলেন জ্বাবলশ স্কুলে, অনাথ 
বন্ধু মৌলিকের চেষ্টায় ফ্রশপ হল, এখন শুধু; মেসের খরচ ও নিজের 
ব্যান্তগত খরচ ভিন্ন আর কোন ভাবনা রইল না। তারও ব্যবস্থা হল আিসা- 
কান্দার ভৈরব রায়ের ব্যবস্থায়। তিনি ভরসা 'দলেন নিয়মিত খরচ 
পাঠাবেন বলে। 
! সে যুগে ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন নিয়ম করে পনর 
লিখে । ডায়েরী রাখার অভ্যাস তখন থেকেই, কাকে পত্র লিখছেন, তার 
ঠিকানা, বিষয় ও তাঁরখ সব সযত্রে 'লখে রাখতেন। বয়স যখন বেশী 
হয়েছে তখনও সে সব ফেলে দেন ন-সেই সব দিনের লেখা বন্ধুদের চিণ্ঠি। 
প্রথম জীবনে নানা ভাড়া বাড়ীতে থাকতে হয়েছে ফলে অনেক হারিয়েছে, 
তবু থা সংগ্রহে ছিল তার সংখ্যাও কম নয়। 

এাদকে যখন পড়।র সব ব্যবস্থা হল অন্যাদকে নিজের পৈতৃক ভিটায় 
ঘর তোলার আয়োজন হতে লাগল । তাঁর জ্ঞাতি কাকা যোগেশ কাঁবরাজ সব 
দেখাশুনা কর।র ভার নিলেন এবং ভৈরব রায় নয়েছিলেন অর্থের ভার। 
আঁবলম্বে না হলেও অজ্পাঁদনেই চবখানা টিনের ঘর উঠল ভিটেয়। ধশরে 
ধশরে একট; নিশ্চিন্ততা এল। 

সময় হলেই চিঠি ?লিখতেন বধ্ধুদের। যখন লম্বা ছুটি কাটাতেন 
ধামরাই গ্রামে তখন সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করতেন। ১৯০২ সালের ২৩শে 
জুন ক 1বষয়ে শ্লোক রচনা করেছেন বলছেন সে কথা--“একাঁট বিদ্যাসাগর 
সম্বন্ধে, একটি রামচন্দ্র সম্বন্ধে, আর একটি হরিনামের মাহাত্মা বিষয়ে । 
ছন্দ ছিল প্রথম দুটির অনুস্টপ, শেষেরাটর ম্রগৃধরা । 

আঁবনাশ সরকার 'চাঠ লেখে এই সময়ে যে তাঁর জন্য ভাল মেসে জায়গা 
হয়েছে, এট থাকার পক্ষে সর্বাংশে অনুকূল। এট আরমানটোলাতে আর- 
্যানিয়ন চার্চের সংলগ্ন উত্তর দিকের দোতলা বাড়ী। এঁট ইণ্ডিয়ান মোঁড- 
কেল মেস নামে সর্ব পারাঁচত। এরই সংলশ্ন বাড়ী মথুরামোহন চট্ো- 
পাধ্যায়েরং ইনি ছিলেন সরোঁজনী নাইভ্র [পিতা অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের 
জোম্ঠ ভ্রাতা। ইন ছিলেন স্কুল ইন্সপেক্টর । 

জুবিলীী স্কুলের তৃতায় শ্রেণীতে পড়ার সময় যে দুটি অধ্যাপকের সঙ্গে 
গোপীন।থের বিশেষ সম্পর্ক ছিল তাঁদের একজন সতাঁশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
এবং অন্যজন মথুরামোহন চক্রবতর্দ। প্রথমজন গাঁণত শিক্ষা দিতেন এবং 
গাঁণত ।বষয়ে তান 'সদ্ধ ছিলেন বললে ততত্যুন্তি হয় না। মথুরবাবূই ঢাকা 
শান্ত উষধালয়ের প্রাতষ্ঠাতা রূপে খ্যাঁতি লাভ করেন। আবার তান ছিলেন 
বারদীর ব্রম্মচারী লোকনাথের প্রিয় শিষ্য। অধ্যাপনা ইনি ভালই করতেন, 
তা ছাড়া মানব জীবনের নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে প্রত্যেক ছাত্রকে জাগ্রত করতে 
[তান সর্বদা যত্র করতেন। আর একজন অধ্যাপক 'ছলেন রজনখকন্ত 
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আমীীন। পাণিন ব্যাকরণে তাঁর ছিল প্রগাঢ় ব্যৎপাত্ত এবং সঙ্গো সঙ্গ গদ্য 
ও পদ্য রচনায় ছিলেন 'সম্ধ হস্ত। 

তাঁর ক্লাশে ইংরেজী পড়তেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়; ইনি মাহাত্মা 'বিজয়- 
কৃষ্ণের সম্পর্কে এসে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগণ হন। এর বাড়ীতে 'ছল ভাল ভাল 
বইয়ের একটা সংগ্রহ। কখনো কখনো আচার্যদেব তাঁর কাছ থেকে বই এনে 
গড়তেন। | 

এই সময়ের একটা প্রধান ঘটনা তাঁর 'পতৃগৃহে (দান্যায়) গৃহপ্রবেশ 
১৯০২ সালে আগস্ট মাসে কিন্তু এঁ সময় স্কুল থাকায় এ উৎসবে তাঁর পক্ষে 
উপাঁস্থত থাকা সম্ভব হয়নি। তান যান পরে অর্থাৎ পূজার পর ২৫শে 
অক্টোবর । বাড়ীঘর দেখে আনন্দ হয়োছল--তবে সকলকে চিনতেন না বলে 
নিজের বাড়ী হলেও তাঁর কাছে বিদেশ মনে হয়েছিল। 


এবার অর্ধবার্ধক পরাঁক্ষার ফল তাঁর ভাল হয়োছল সংস্কৃতে ১৫/১২০, 
গাণতে ১২২/২০০, ইতিহাসে ৫&৮/১২০, ইংরেজীতে ১৫৫/২০০ 
সমাঁম্টতে প্রথম 'তাঁনই হন। 

নভেম্বর মাসে একাঁট সভায় হেরম্ব মৈত্রের ভাষণ শুনতে যান। শুনে- 
ছিলেন যে মৈত্র মহাশয় জগন্নাথ কলেজের ইংরেজশর অধ্যাপক । ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থ ও এমারসন সম্বন্ধে তান ছিলেন বিশেষজ্ৰ। টোনসন-এর 'পাঁসং 
অফ: আর্থার সম্বন্ধে তান যে নোট 'দিতেল 'তান সে সব ভাঁবষ্যতে কাজে 
লাগবে বলে সংগ্রহ করোছলেন। আর একটি সভায় তান বন্তারূপে কালণ- 
প্রসন্ন ঘোষকে দেখেন-াযাঁন বান্ধব পাত্রকার সম্পাদক রূপে শাক্ষিত সমাজে 
সুপারাচত ছিলেন আর সাধারণ পাঠক তাঁর নাম জানত “নভূত চিন্তা”, 
শনশপথ চিন্তা'র লেখক রূপে। 

একাঁদন তান সাহস করে ঢাকা কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক 
বিধুভূষণ গোস্বামীর বাড়ী যান এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাং করেন। তাঁর সময়ে 
পাঁণনি ব্যাকরণে তান 'ব্যৎপন্ন ?ীবদ্বান ছিলেন। সোঁদন তাঁর সঙ্গে তাঁর 
সঙ্গী ছিল কিরণ। দেখ। হলে তিন তাঁর সম্বন্ধে খংটে খটে সব জিজ্ঞেস 
করতে লাগলেন। এ সময়কার বর্ণনা তিনি নিজেই, বলছেন--আমার পিতার 
নাম শহানয়া বিধুবাব; চমকাইয়া উঠিলেন, পরে বললেন, তুম বৈকুণ্ঠের 
ছেলেঃ সে যে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তুমি আমার কাছে পাঁণাঁনর 
পাঠ নেবে, এ তো বিশেষ আনন্দের কথা । তোমার প্রাত আমি বিশেষ 
খেয়াল করব। এ তো আমার কর্তব্য। তবে এ সময় বাড়ীর সব ভুগছে, 
তুমি সপ্তাহখানেক পরে এসো। 

তাঁর এই অমারক ব্যবহারে হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। একদিন ৫&ই 
ডিসেম্বর থেকে তিনি পড়াতে আরম্ভ করলেন সিদ্ধান্ত কৌমূদশ। প্রথম 
দিন পড়া হল ৫ সতত তারপর নিয়মিত পাঠ চলতে লাগল। পাঠের সঙ্গো 


সঙ্গে পারবারিক কথাও হত, তাতে মনে হয় ?তান কিশোর গোপীনাথকে: 


[ক স্নেহের চোখে দেখতেন। 
পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে থিয়েটার দেখা বা যাল্রাগান শোনা কখনও ভাগ্যে 


ঘটত। 

বার্ধক পরণক্ষার ফল হয় খুবই সন্তেষজনক, তিনিই প্রথম হন। এবার 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলেন। তখন একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল যারা স্কুলে 
ফ্লী স্টূডেন্টাশপ ?নিয়ে পড়ত তাদের বন্ড ঠলখে দতে হত এনট্রান্স পরাক্ষার 
আগে সে অন্য স্কুলে যাবে না। আচার্যদেবকেও বণ্ড লিখতে হল। 

কাবতা লেখার ঝোঁক এখনও ছিল । এ সময়ে ইংরেজীতে লিখলেন ঃ 
'এ সামার নূন টাইড' এতে ১৫ট স্ট্যান্জা ছিল। চিঠি লিখতেন ইংরেজীভে। 
শহমাদ্রতটে' নামে একাট বাংলা কাঁদতাও রাঁচত হয়। বই িনোছলেন 
বায়রণের কাবতার সংকলন । দীনেশ সান্যাল নামে একাঁট ছেলেকে ভাল- 
বাসতেন কঁগি'লয়াতে, তার স্মাতিতে লেখেন £ 'লাইনস্‌ টন ইন মেমোঁর 
অব এ ডয়ার ফ্রেন্ড । 

এরই কাছাকাছি কোন সময়ে তাঁর বন্ধু গোপাল পচন্তরা' নামক রবীন্দ্রন!থের 
কাবগ্র্থ তাঁকে পড়তে দেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত সন্ধ্যা, ১৪০০ সাল, 
এবার ফিরাও মোরে, আবেদন, স্বর্গ হইতে বিদায়, সম্ধূ পারে, বজাঁয়ন?, 
জ্যোংস্নারাতে, সুখ ও চিত্রা তাঁর কাছে খুব ভাল লাগত। এই কাঁবতা কাঁট 
পড়ে আরো রবীন্দ্রনাথের কাঁবতা পড়র আগ্রহ জাগে । ঢাকাতে এক বন্ধু 
[ছিল আরজান উদ্দীন নামে, তার খুব ভাল সংগ্রহ ছল বইয়ের । সেখান থেকে 
নিয়ে আসেন মানসী। পড়ে ফেলেন প্রুটার৮-এর 'লাইভ্‌স্‌ অফ গ্রীন আ্যাণ্ড 
রোমা, মটাঁসিন ওয়, সের জীবন । কবিতাও ীলখে চলেন-বাসনা ও 
আশা, বসন্তাগমে, একাঁট ইংরেজী সনেট "ঢু দি স্টার ইন এ স্টার্ম ওয়েদার' 
এাট ১৯০৪ ফেব্রুয়ারীর কথা । জুনে লেখেন 'মনোরাজা' ও "নরাশের গণত' 
নামে দহাট কাবতা, জুলাই মাসে লেখেন 'সেখানে' নামে কাঁবতা, যোঁট ১৩১১ 
সালে আষাঢ় সংখ্যা বান্ধবে প্রকাশিত হয়। 

জীবনে বৈরাগোর স্পর্শ লেগোছল নানা কারণে । যে সব বন্ধুর সঙ্গে 
আচার্যদেব সবর্দা মিশতেন তাদের জীবনের আদর্শের সঙ্গে নিজের আদর্শ 
অনেক অংশে মলত। সংসারে দুঃখের ছবি যত দেখেছেন সুখের ছবি সে 
তুলনায় ছল ধূসর। এএকাঁদকে ধীরে ধীরে জানার জগৎ ও জ্ঞানের পাঁরধি 
ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। বিত। নূতন বই পড়া, শুধু সময় কাটাবার 
উদ্দেশে। নয়, গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, অধনত গ্রন্থের বিষয় নিয়ে আলোচন৷ 
করে মননশনীলতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, অন্য দিকে জ্ঞান আহরণের পেছনে 
তাঁর যে ব্যান্ত-সত্তা বর্তমান তার লক্ষ্য কি, পাঁরণাঁতি কোথায় সে প্রশনও মনে 
জাগাছল। এই সময় একটি ঘটনা তাঁর চিন্তার জগতে আলোড়ন আনে। 
তাঁরই এক সহপাঠী উপেন্দ্রচন্দ্র দাস একাঁদন গৃহত্যাগ করে এবং কাশণতে 


র 
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রামকৃক সেবাশ্রমে যোগদান করে। সাধারণ বালকের মনে এটি একটি সাধারণ 
ঘটনা হলেও কিশোর গোপীনাথের মনে এই ঘটনা গভীর 'রেখাপাত করে। 
তাঁর মনের পটে সে সময় একাঁট ছাঁব ফুটে উঠোছল, সে ছাঁব তাঁর বিধবা 
মার আর তাঁর বালিকা বধূর। তাঁর দায়িত্ব অনেক পরমার্থের পথ তখনও 
নয়। +কন্তু সেই ছোট বয়সেও তাঁর লক্ষ্য ছিল একদিকে যেমন জ্ঞানলাভের 
ণদকে আবার অন্য দকে ছিল সাধু ও সংগ্রসঙ্গে। মথুরামোহন চক্রবতঁর 
সম্পকে থেকে বারদণর ব্রহ্মচারী লোকনাথের নাম শুনতে পান। জুবিলী 
স্কুলে থাকার সময়ে শুনৌছলেন তাঁর অলৌকিক 'সাঁদ্ধর কথা, তাঁর সরল 
সাধু জীবনের নানা কাঁহনন তাঁর মনকে আকৃষ্ট করলেও তাঁকে দর্শন করার 
সৌভাগ্য লাভ জীবনে ঘটোন। 

অধ্যাপক মথুরামোহন ছিলেন আদর্শবাদী শিক্ষক। মানুষ গড়ার স্ব 
1ছল তাঁর সব কম" প্রচেন্টায়। অধ্যাপনার অবসরে তিনি শোনাতেন তাঁর 
গুরু বারদর ব্রন্মচারীর নানা প্রসঙ্গ। তাঁর যোগাবভূতির কথাও বলতেন। 
সে সব কথা শুনে বালক মন অলৌকিক জগতের রহস্য জানায় আগ্রহী হয়ে 
উঠত। বালক গোপাঁনাথের এক বন্ধ ছিল বীরেন্দ্রমোহন। সে পড়ত 
নশচু ক্লুশে, কিন্তু তাতে বন্ধৃত্ব হতে বাধেনি। তার মুখেও শুনেছিলেন 
্মচারীর, কাহিনী । এ কাহনী তর নিজের জীবনের। কেমন করে সে 
তাঁর কৃপায় রোগমূন্ত হয় সেই কাঁহনী। 

সে শুনিয়েছিল যে একবার সে প্রচণ্ড ম্যালোরয়া জবরে ভুগতে থাকে। 
ডান্তারণ চিকিৎসায় কোন ফল হয় না দেখে ওর বাবা প্যাীলনবিহারন মুখো- 
পাধ্যায় তাকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জের কাছে বারদী গ্রামে নিয়ে যান। রক্ষচারী 
লোকনাথ ওদের ওখানে দেখে এবং ওখানে কেন তাঁরা উপাস্থত হয়েছেন 
জানতে পেরে 'বিরন্ত হন। "তান িজ্ঞেস করেন_এখানে কি জন্য তোমরা 
এসেছু : 

পাঁলনবাব বললেন--আমার ছেলেটির জবর হয়েছে অনেক দন থেকে, 
িছ্‌তেই যাচ্ছে না। চিকিৎসা করিয়োছি, নিরাশ হয়ে এবার আপনার চরণে 
এসোৌছ। আপাঁন দয়া করুন। 

এ কথায় ব্রন্মাচারী রেগে উঠলেন, একটা লাঠি দিয়ে বীরেনকে মারলেন। 
বীরেন চুপ করে মার খেল, মুখ থেকে উঃ, আঃ কোন শব্দ পর্যন্ত বেরল 
না। সে পড়ে রইল ব্রহ্ধচার$ লোকনাথের চরণতলে। 

বীরেনের ধৈর্য দেখে ব্ক্ষচারীর মনে কি হল কে জানে। বললেন-_ 
যাও, পুকুরে স্নান কারয়ে আন একে। 

মনে ভয় যাঁদও ছিল তব; তাঁর আদেশ মানতেই হবে এই ভেবে পালন. 
বাবু ছেলেকে নিয়ে ফ্নান্‌.করিয়ে আনলেন কাছের পুকুর থেকে। ফিরে 
যখন এলেন তখন আদেশ হল- একে দৈ ভাত পেট ভরে খেতে দে। ' 


২১ 


তাঁর আদেশে তাই করা হল। তখন ব্রহ্ষচারী বললেন-__-যা, একে বাড়ী, 


নিয়ে যা। 
নিয়ে এলেন বাড়ীতে । কুপথ্য করে পুরনো জবর সারল, সকলে আশ্চর্য 


হল দেখে। 

এ প্রসঙ্গ শুনোছলেন বালক গোপঈন।থ এ বীরেনের মুখে, শুনে 
আশ্চর্য লেগোছল। মনে মনে শ্রদ্ধা জানয়োছলেন পরলোকগত ব্রক্ষচার 
লোকনাথকে। 

সেই বয়সে তাঁর জীবনে সাধুর প্রসঙ্গ এই প্রথম। এর আগে পৌরাণিক 
কাঁহনীতে অনেক ৬পস্বী ও সাধকের কথা পড়েছেন কিন্তু সে সব চীরন্র 
বহু দূর জণবনের চিএ, তত স্পচ্ট নয়। কাছের মানুষ এই লোকনাথ দীর্ঘ 
কাল দেহধারণ করোছলেন। উত্তর জীবনে প্রসঙ্গ ক্লমে বলতেন--'একবার 
যাঁদ তাঁর দর্শন পেতাম ।' একটা আক্ষেপের সুর বাজত কণ্ঠে। 

আরো বলেছিলেন--কাশশতে তাঁর প্রধান শিষ্য ব্ুহ্মানন্দ ভারতশর সঙ্গে 
দেখা হয়, সম্পকও হয়োছিল। তাঁর মুখেও লোকনাথ সম্বন্ধে আরো অনেক 
কথা শুনবার সৌভাগ্য হয়। ভারতীীজী বলেছিলেন, তান ছিলেন খুব 
উপ্চ্দরের যোগী। এট্র একটি 'বাঁশন্টতা এই ছিল যে চোখে নিমেষ পড়ত 
না। বহু দরের সুক্ষ 'জনিসও স্পন্ট দেখতে পেতেন। আর একাট ক্ষমতা 
ছিল যে, তানি শন্য মার্গে দূর দূর দেশে যেতে পারতেন। 

১৯০৫ জান.য়ারী মাসে টেস্ট পরীক্ষা আরম্ভ হয়। পরণীক্ষা। ভালই 
হয় এবং গোপখনাথই হন প্রথম। এবার এনব্র্যা্স পরাক্ষার পালা। এই 
দীঘ- অবসর তিনি শুধ, পড়েই কাটান নি, সামাঁজক ও সাহাত্যক সভায় 
যোগদান করে অপর।হেের সময় সাক করতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। র্রান্মা- 
সমাজের সভা এবং জগন্নাথ কলেজের অনুষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন । 
ঢাকায় আর একটা দক তাঁকে আকর্ষণ করত সে হল ঘোড়দৌড়। অনেকেই 
তা দেখতে যেত, তিনিও যেতেন। ্‌ 

বাংলা সাহত্যের প্রাত প্রীতি ও অনুরাগ এ সময় বাড়তে থাকে । একট। 
শখ সে সময় গড়ে উঠৌছল-_সযোগ হলেই সাহত্যিকদের ছাঁব ও হস্তাক্ষর 
সংগ্রহ করতেন। শএনোছলেন চন্রাশল্পী উপেন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী মাঝে 
মাঝে ।বাঁশস্ট মণীধখদের হাফটোন ব্লকে ছবি তোলেন। তাঁর সংগ্রহে ছিল 
বহু ছাব, আচার্যদেব তার মধ্য থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাঁঙ্কমচন্দ্র, রবগন্দ্র- 
নাথ (তরুণ বয়স ও বর্তমান বয়স), কাঁব হেমচন্দ্র, নবীননন্দ্র, স্বর্ণকুমারী 
দেবী ৬ জলধর সেন এই কয়জনের ছাঁব পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। 
এ ১৯০৫ সালে জানুয়ারী মাসের কথা । এ মাসেই রমেশ গ্রন্থাবলশী, মহারাজ 
নন্দকুমার, হাঁরনাথ দে সম্পাদত প্যালগ্রেভ্স্‌ গোল্ডেন ত্রেজারখ, হিতবাদশীর 
উপহার রবীন্দ্র গ্রল্থাবলশ, ইয়োরোপ যার ডায়রণ ও প্রবাসাঁচন্র পড়ার জন্য 
আনেন। আর আনেন পরণক্ষার উপযোগণ ছু বই। বন্ধ চৌধুরষ্ট 


চি 


গুকে পড়তে দেন নবপ্রকাঁশত 'প্রদীপ' ও "ভারতবর্ষের স্থান বিবরণণী' নামে 
একখানা বই। . 

অরাঁবন্দ নামে এক ভদ্রলোক জানুয়ারশর মাঝামাঝ ওঁকে পরাক্ষকদের 
ইন্সপ্রাকসন জানয়েছিলেন। হুইলার ও পার্সভাল সাহেব কি জাতীয় 
উত্তর পছন্দ করেন তান তাঁর আঁভজ্ঞতা হতে জানিয়েছিলেন। সে যুগে 
কে কোন বিষয়ের পরীক্ষক থাকতেন ছেলেরা তা পূর্বাহেই জানত এবং সেই 
ভাবে পাঠ তৈর করত । 

এই ১৯০৫ সাল বাংলা তথা ভারতীয় রাজনোতিক জশবনে এক নবীন 
অধ্যায়। এই বছর বাংলা বিভাঁজত হয় এবং এর প্রাতবাদে বাংলা দেশবাসশ 
জনতা আন্দোলনে ঝাপয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষভাবে আচার্যদেব এই আন্দোলনে 
জাঁড়য়ে না পড়লেও এর আবর্তের একেবারে বাইরে ছিলেন না। 

২০শে এপ্রল ময়মনাঁসংহে বঙ্গীয় প্রারদদোশক সম্মেলন অনুত্ঠিত হয়। 
তাতে উপাঁস্থত ছিলেন দেশনায়ক সরেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই' 
সম্মেলনে তাঁকে যে আভনন্দন জানানে। হয় সে সভায় গোপণশীনাথ উপাস্থত 
িলেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মতা ও আকর্ষক ব্যান্তৃত্ব তাঁর সোঁদন ভাল 
লেগোঁছিল। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ভলান্টিয়ার হয়ে দেশসেবার কাজে 
ব্রত হয়োছিল। ঢাকায় 'বাঁপন পাল আতহান করোছিলেন ছান্রদের ইংরেজ 
স্কুলের পড়া ছেড়ে জাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে। আঁভভাবকদের 'তিনি 
সম্বোধন করে বলোছলেন তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের জাতাঁয় বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে পাঠান। ১৯০৫ সালের উত্তপ্ত পারবেশে গোপণীনাথ 
এন্ট্র্যান্স পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোথায় যাবন, কোথায় পড়বেন কিছুই স্থির 
করতে পারাছলেন না। তাঁর এক ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু যোগেশ ঘোষ িখোঁছলেন 
যে গোপীনাথ যাঁদ জাতীয় 'বশ্ববিদ্যালয় প্রাতাষ্চত হলে তাতে ভার্ত হতে 
চন তাহলে তার সব ব্যবস্থা তিনি করবেন। এাঁদকে অনাথবন্ধ মৌলিক 
তাঁর জন্য জগন্নাথ কলেজে পড়ার সব ব্যবস্থা করেন। 


কিন্তু সব ব্যবস্থা তাঁর আনিয়ামত স্বাস্থ্যের. জন্য কার্যকর হতে পারে 
নি। ম্যালোরয়া তাঁকে বিশেষভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ডান্তারশ 
চাকৎসায় উপকার হলেও তাতে স্থায়শ উপকার হচ্ছে না দেখে কেউ কেউ 
তাঁকে ডান্তারী ওষুধ খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু তখনও তিনি ডি গৃস্ঠ 
নামে ম/লোরয়ার ওষুধ খেতেন। তাতেও কোন স্থায়ী ফল হতে না দেখে 
অনেক 'হিতৈষী বন্ধু ও অধ্যাপক তাঁকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে বায়ু 
পঁরিবতনের কথা বলেন। গোপীনাথের এমন কোন সম্পন্ন অবস্থা নয় যে 
দূরে কোথাও নিজে ব্যয়-নির্বাহ করে থাকতে পারেন। তাঁর পরিচিত স্বজন 
সব কছেই থাকেন, কোথায় যাবেন তানি ? 


মনের এই অসহায়*অবস্থায় চিঠি আসে কাশশ থেকে, দিখেছেন 'তাঁর মায়: 


১ 


সখশ। কাশশতে সে সময় খুবই জ্বরের প্রকোপ, তখন ওঁদকে না যাওয়াই 
ভাল। 
এ সময় ঢাকা এবং বাংলাদেশের সর্বত্র বিলাতণ বর্জন ও স্বদেশণ গ্রহণের 
প্ররতিজ্ঞ। ঘরে ঘরে সকলে করছে। প্রাতাঁদন জগন্নাথ কলেজে সভা হত, তবে 
ঢাকার নবাব ও তাঁর দ্বারা প্রভাবত মুসলমানগণ এই আন্দোলনের বিরোধী 
গছল। গবলাতশ জা?নস পোড়ানো হত। পথে চলতে গেলেই কোন না কোন 
"বদেশশী সভা হচ্ছে দেখা যেত, শুনতেন সে সব আগ্রহ নিয়ে। আবার যখন 
কোন 'বাশম্ট বস্তা আদতেন--সভায় বস্তুতা দিতে-নিজের থেকেই যেতেন 
সে সভায়। 

১৯০৫ সালের ২৮শে অক্টোবর অবশেষে গোপীনাথ মাকে সঙ্গে 1নয়ে 
নবদ্বীপের দিকে রওনা হন। মা সুখদাসুন্দরীর গুরুপূত্র বন্দাবনচন্দ্র 
গোস্বামন দান্যা এসৌছলেন। সব কথা শুনে ?তান বলেন বায়ু পাঁরবর্তনের 
জন্য তাঁর মধুপুর যাওয়া উীচত। 1তাঁন আরও বলেন যে সেখানে তাঁর 
পাঁরাচত লোক আছেন, থাকার সব বাবস্থ। হবে, চিন্তার কোন কারণ নেই। 
তাঁর এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে এবং নবদ্বীপ গেলে গঞ্গাস্নানের সুযোগ 
হবে ভেবে মাতা ঠাকুরাণী রাজী হলেন। নবদ্বীপে পূর্পারচিত অভয় 
গোস্বামী আছেন। মাতা ঠাকুরাণ তাঁর আশ্রয়ে থাকবেন আর এই সময় 
বৃন্দাবন গোস্বামী গোপীনাথকে সঙ্গে করে মধুপুর নিয়ে যাবেন এরুপ 
ব্যবস্থা করে গুরা তিনজনে যাত্রা করলেন দান্যা থেকে। পোড়াবাড় থেকে 
স্টমারে গোয়ালন্দ, সেখান থেকে ট্রেনে বগলা স্টেশনে নেমে ঘোড়াগাড়ী করে 
পেশছলেন কৃষ্ণনগর । তারপর নবদ্বীপে অভয় গোস্বামীর কাছে সুখদা- 
সুন্দরীকে রেখে বৃন্দাবন গোস্বামীর সঙ্গে মধূপুরের 1দকে যাত্রা করেন। 

এই প্রথম গোপনীনাথের পাঁশ্চমগমন। তাঁরা 'স্টমারে কালনা পেশছলেন 
৩০শে অক্টোবর, ৩১শে স্টমারে 'ভ্রিবেণন, ভ্রিবেণ থেকে মগরা হয়ে রাণা গঞ্জে 
সেইদিনই পেশছলেন। 

এই পথের বর্ণনা 1দয়েছেন আচার্যদেব-'১লা নভেম্বর সূর্যোদয়ের 
পূর্বে রাত ৪-&০  মঃ-এ জামতাড়ার 'টাঁকট কাঁটয়া ট্রেনে উঠলাম । ৩৬ মাইল 
পথ, ভাড়া সাড়ে সাত আনা । যখন সূর্য উঠিল দুই পাশে তাকাইয়া দোখ- 
লাম ধ-ধু প্রান্তর-মহয়া ও শালগাছে পূর্ণ। কোথাও বা তালগাছের 
টা আবার কোথাও বৃক্ষাদহীন উণ্চ্‌ নীচু বিশাল প্রান্তর; কোথাও 

অন্তঃসাললা বালবীবকীর্ণ শয্যা নদ নিবহ। কোথাও অনন্ত নশলাভ 
শৈলমালা, কোথাও শ্যামলবর্ণ শৈলরাশ_ মাঝে মাঝে সাঁওতাল কুটির । 

জামতাড়াতে আচার্য দেবের বন্ধ কিরণের মেসোমশায় দুর্গাচরণবাবূর 
বাড়ী-াঁতান ওখানকার এক্সাইজ সংপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁদের 
টিাকট ছিল জামতাড়ার, কিন্তু গোঁসাইজশ বললেন--প্রথমে মধুপুর যাওয়া 
বাক্‌, সেখানে সুবিধা না হলে এখানে ফিরে এলেই হবে। 


২৪. 


তাঁদের টিকিট ছল জামতাড়া পর্যন্তই । তবু মধ্পুরই তাঁরা গেলেন। 
কোন কাইন লাগল না। ধামরাই থ।কতে শুনোছলেন দেবেন্দ্র রায় থাকেন 
মধ্পুরে, তাঁর বাসায় আশ্রয় পাওয়া যাবে। এই দেবেন্দ্র রায় ছিলেন ধামরাই 
গ্রামের ভারত সেনের কন্যা গারবালাব পন্র। তিনি প্রাতীচ্তত সঙ্জন এবং 
মধুপুরে বিশেষ পাঁরাচত এ কথা তাঁরা আগে শুনৌছলেন। কুলি তাঁদের 
নিয়ে এল দেবেন মুখোপাধ্যায় নামে এক ভগ্রুলোকের বাড়ী। বাড়শীটর নাম 
ছিল রোজ ভিলা । বাড়ীর এক অংশে ঢাকা নিবাসী এক ভদ্রুলোককে ভাড়। 
দেওয়া হয়েছিল। সাময়িকভাবে তাঁর বাড়ঈীতে জানসপন্র রেখে তাঁরা দেবেন 
রায়ের খোঁজে বেরলেন, িন্তু বহু অন[সম্ধানেও দেবেন রায়ের কোন খোঁজ 
পেলেন না। কোনভাবে সামান্য জলযোগ সেরে স্টেশন আভমুখে রওনা 
.হলেন। স্থর করলেন বৈদ্যনাথধাম তো কাছেই সেখানে কোন পাণ্ডার 
বাড়ীতে উঠে দর্শনাদ সেরে ধারে সস্থে সব করা যাবে। এই ভেবে তাঁরা 
চললেন বৈদ্যনাথধামে । 

বৈদ্যনাথে গোপনীনাথ রইলেন প্রায় এক মাস, সেখানে নরেশচন্দ্র বসু নামে 
. একাঁট বাঙ্গালী ছাত্রের টুটার হয়ে তাদের বাড়ীতে থাকতেন। এ সময় 
হিন্দ স্পারচুয়াল ম্যাগ্রাজন-এর সম্পাদক মহায়া শীশরকুমার ঘোষ 
' থাকতেন দেওঘরে। রাজনারায়ণ বসুও ছলেন তখন সেখানে । একাঁদন 
সাহসে ভর করে গোপনীনাথ গেলেন শাশরখুনার ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে। 
সেখানে পরলোক তত্ব প্রসঙ্গে অনেক কথা হয়। তাঁর এই অল্প বয়সে এ 
সব বিষয়ে কৌতূহল দেখে তান খুবই প্রসন্ন হয়োৌছলেন গোপানাথের প্রত, 
. বলেছিলেন--সময় পেলে তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করলে তান খুশী হবেন। 

দেওঘরের শান্ত পাঁরবেশে তার স্বাস্থের বেশ উন্নতি হয়। ডিসেম্বরের 
আগেই তিনি দেওঘর ত্যাগ করেন এবং ঢাকায় ফিরে যান। কাঁদন পর যান 
ধামরাই । এখানে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে অক্ষয় দত্তগন্প্তের 
' সঞ্চে সাহাত্যক প্রসঙ্গ করে দন কাটান। দীনেশ সেনের 'রামায়ণী কথা' 
ও. ববীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকাটি পঠি করেন বন্ধুরা মিলে। অক্ষয় সরকারের 
শপতাপনুত্র, 'বঙ্গাভাষার 'লেখক' ও রবীন্দ্রনাথের স্বালাখিত জীবনী পড়া হয়। 
অক্ষয়বাবূর সঙ্গে দিন কাটানো এক স্বগীয় সখ বলে তাঁর তখন মনে হত। 
সেখানে রবীন্দ্রনাথের কাঁবতা পাঠ অথবা সাহিত্য আলোচনা প্রাতিদিনের কাজ 
ছিল; কর্ণকুন্ত সংবাদ, নরকবাস, বিদায় আভশাপ, চিত্রাঙ্গদা প্রভাতি পাঠ 
হত, তারপর হত আলোচনা । রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুরাগ সণ্টার 
করেন অক্ষয়বাব্‌, আবার নিজের স্বভাবেও রবান্দ্রকাব্যের সৌন্দর্য ও মধুরতা 
তাঁকে তাঁর কাব্য ও রচনাপাঠে উৎসাহিত করে। রবীন্দ্রনাথের কোন বই 
প্রকাশিত হবার আগেই পূর্ব হতে নিজের নাম নাথভুন্ত করে রাখতেও পেছপা 
- হতেন না। রা 
অক্ষয়বাব একদিন তাঁকে তাঁর ডায়েরণ দেখতে দেন, [তান নিজেই 'দেখতে 


মে 


দেন। ডায়েরখ বাংলায় লেখা; তাতে অনেক কছন জানার আছে। উনি 
বলতেন, 'ডায়েরী আমিও লিখত'ম, তবে অক্ষয়বাবদর ডায়েরী দেখে আমার 
ডায়েরী লেখার রণীঁতি একটু বদলে যায়। আমার পিতা ডায়েরী রাখতেন, 
তা দেখে আম অনযপ্রাণিত হই ডায়েরী রাখার। পরে আম ডায়েরী রাখার 
পদ্ধাত 1নজ থেকেই উদ্ভাবন কার। আঁম তিন প্রকার ডায়েরী রাখতাম £ 
একটি সাদহত্যিক, এতে পঠিত গ্রল্থের নাম, প্রাপ্তিস্থান, বার্ণত বিষয়, নিজের 
আলোচনাত্মক িপ্পনশ থাকত। দ্বিতশয় প্রকার ডায়েরী ছিলঃ হোয়্যার 
ইজ ইট, এতে বর্ণান,ক্রমে বাভন্ন বিষয় লিখতাম যেমন ব্যাস্ত, বস্তু ও ভাব॥ 
সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয় বা ভাবের উৎস কোথায় তাও সন্ষিবিষ্ট থাকত। এর 
ফলে কোন পঠিত বিষয় ছেড়ে ষেত না। আর এক প্র্ষারের ডায়েরী ছিল £ 
ভারতগয় ইতিহাসের সময়ক্রম, এঁটি আরম্ভ হয়েছিল ৬০০ খষ্ট পূ্বাব্দ 
থেকে এবং ভারতীয় ইতিহাসের প্রাসণ্ধ খটনা ও সময় এতে াঁখত হত । 
উত্তর যুগে ডায়েরীর সংখ্যা আরো বেড়োছল। 

অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দার্শীনক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত। তবে বেশা 
হত দেশ বিদেশশ কবি ও কাঁবতা নিয়ে । সর্বদর্শন সংগ্রহ, ম্যাক মহলার-এর 
সায়েন্স অফ ল্যাংগুয়েজ থেকে পড়া হত, আলোচনা হত। একদিন বঙ্গ- 
দর্শনে প্রকাশিত ব্্গবান্ধব উপাধ্যায় লিাখত 'বেদান্তের প্রথম কথা” পড়লেন, 
ভাল লাগল পড়ে। দিন কাটছিল কখনো ভিক্টর হূগোর লা মিজারেবল পড়ে, 
আবার রী বাঁঙকম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বৌঁশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনায় । 
আবার এই সময় লেখেন রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় যমুনার ব্যাখ্যা । 

শরীর ও মনের এই অবস্থায় ১৯০৬ সালে জন মাসে রামদয়াল 
মজ্‌মদায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তান তখন টাঙ্গাইল প. এম কলেজের 
অধ্যক্ষ । মজমদার মহাশয় তাঁর পিতার সহপানঈ ছিলেন ফলে স্বভাবতঃই 
গোপানাথকে পৃত্রবং গ্রহণ করেন। 'তাঁন ছিলেন ধার্মক পুরুষ? তাঁর 
প্রেরণায় বহু মানুষ ধর্মজনবনে প্রবেশ করার পথ পেয়েছিল। সোঁদন তাঁর 
কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁকে এক দার্শানক প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি 
দাশ নিক জন স্টুয়ার্ট মিলের এবং সোঁট খজ্ডীয়গণের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা 


প্রাসাজ্কতা জা ভেবে গোপীীনাথ প্রশ্ন করলেন- প্রত্যেক ধর্মেই 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশান্তমান ও করণাময় রূপে বার্ণত হয়ে থাকে । গোপন” 
নাথেন শ্রম্নের ভাৎপধ এই যে ঈশ্ববে এই তিনাঁট বিশেষণ একই সময়ে 
প্রযোজ্য হতে পারে না বলে মনে হয়। তান জিজ্ঞেস করলেন যে ঈশ্বরে 
এই তিনটি ধর্মের সহাবস্থান যান্তিসংগত মনে হয না, কারণ জগতে দুঃখের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দ:ঃখকে মায়ক অথবা কাঁজ্পত মনে 
করলেও এর সমাধান হয় না, কারণ এই দুঃখের সত্তা করুণাময় ঈশ্বরেরা, 
রাজ্যে একটি প্রহোৌলকা। প্রন এই যে করুণা সত্তেও এই জাগাঁতিক দুঃ্চ 


৬৬] 


তান দূর করেন না কেন? তান যে দুঃখের বিষয় জানেন না তা নয়, 
কেননা তান তো সবজ্ব, আবার এ দুঃখ যে তান দূর করতে না পারেন 
তাও নয়, কেন না তিনি তো সর্বশাশ্তমান্‌। 

'এই প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় কি সমাধান কাঁরয়াছিলেন তাহা জানি 
না, তবে এই প্রশ্ন শুনিয়া তান খুব প্রসন্ন হন আমার উপর? 

যে সময় গোপশীনাথ টাঙ্গাইল যান ও মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন তখন তিনি গাঁতাব্যাথ্যা লিখাঁছলেন। অন্পাঁদন আগে তাঁর উৎসব! 
নামক পাত্রকার সূত্রপ।ত হয়। উৎসব প্রকাশিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের 
বৈশাখে এই সাক্ষাৎকারের অল্প ফিছাঁদন পূর্বে। পান্নকার সম্পাদক 
1ছলেন মজুমদার মহাশয় স্বয়ং এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত কেদার 
নাথ সাংখ্যতশর্থ। এই উভয়েই ছিলেন টাত্গাইলে কিন্তু উৎসব প্রকাশিত 
হত কাশীর নারদঘাট থেকে মজুমদার মহাশয়ের শ্যালক ননীলাল রায়চৌধুরীর 
তত্বাবধানে । মজুমদার মহাশয় তাঁর স্বাস্থ্য দেখে চিন্তিত হন এবং পরামর্শ 
দেন কাশীতে গিয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থ। করতে । তিনি প্রার্থীমক বাসস্থান 
রূপে তাঁর শ্যালকের ঠিকানা 1লখে দেন। +কন্তু কাশীতে যাওয়া যখন 
সম্ভব হল না তবুও গোপীনাথ মজুমদার মহাশয়ের পরিচয়সূঘটি সযত্কে রক্ষ। 
করেন 

অবশেষে কলকাতা থেকে কোন কলেজে ভার্ত হবেন মনে করে ১৯০৬ 
সালের জুলাই মাসে কলকাতা আসেন। এখানে এসেও মন স্থির করতে 
পারাছলেন না। এই ভীড়, কোলাহল এবং আঁতীরন্ত অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা 
তাঁকে চিন্তিত করছিল। এখানে থাকলে ম্যালোরয়া হবে না তার ভরসা 
কোথায়? একটি আকাঙ্ক্ষা জাগাছল যাঁদ কোন পশ্চিম প্রদেশে শুদ্ক স্থানে 
যাওয়া যায় তাহলে হয়ত ভাল হবে। জয়পুরের কথা তাঁর মনে কিভাবে 
আসে তার এক বর্ণনা দিয়েছেন ঃ 

'একদিন দান্যা অবস্থান কালে ধর্মানন্দ ভারতশ ীলাখত এবং বান্ধব 
পা্রকায় প্রকাশিত একটি দেশভ্রমণ বিষয়ক রচনা পাঁড়য়াছিলাম। তাহাতে 
অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরের বিশেষ উল্লেখ ছিল। 
তাহাতে লিখিত ছিল যে এই নগরাঁট ভারতবর্ষে অত্যন্ত রমণীয়। নগর 
নির্মাণের পর তাহাতে লোকের আবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে এইরূপ ইতিহাসে 
দৃস্ট হয়। এই নগরের প্ল্যান প্রায় দুইশত বৎসর পূবে বাঙ্গাল শিল্প 
বদ্যাধর চক্রবর্তীর মাস্তজ্কপ্রসত। সুতরাং এই নগর নির্মাণের সঙ্গে 
বাঙ্গালীর একটি ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। আরও বলা হয় যশোহর নায়ক 
বীর প্রতাপাদিত্যের ইন্ট দেব যশোরেশ্বরী এখনও জয়পুরের রাজধান 
অম্বরে প্রাতচ্ঠিত আছেন এবং পূজা পাইতেছেন। এই হইল বাঙ্গালীর 
দহিত এই নগরের দ্বিত্রিয় সম্বন্ধ । ইহা জয়পুর নগর প্রাতজ্ঠার পূর্ববতাঁ 
রাজা মানাসংহের সময়কার কথা । জয়পুরের সহিত বাংলার তৃতীয় সম্বন্ধ 


হও 


গোবিন্দদেবের উপাসনা সংক্রান্ত। উুরঙ্গজেবের উৎপশড়নের ভয়ে বৃন্দাবন 
হইতে গোবিন্দদেবকে জয়পুরে আনা হয়। সঞ্জো সঙ্গে পৃজকরূপে বাঙ্গালী 
গোস্বামীগণ এখানে আগমন করেন। ইহারা রূপ সনাতনের অনুগামী 
গৌড়ীয় বৈষফব। এই হইল বাংলার সাহত জয়পুরের সম্বন্ধের ইতিহাস। 
ধমানন্দ ভারতীর লেখা হইতে আমি আরও জানিতে পার যে এখনও জয়- 
পদরে বাঙ্গালীর প্রাধান্য আছে, কারণ এখনও জয়পুরের দেওয়ান রাও” 
বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন বাঙ্গাল, মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী বাঙ্গালস, 
কলেজের প্রিন্সিপাল বাঙ্গালী। তদপার আশার কথা এই যে ওখানে 
পাঁড়তে গেলে কলেজো ফস্‌ দিতে হয় না, শিক্ষ। বিভাগ হইতে সমস্ত বায় 
নির্বাহত হয়। ইহা ছাড়া টডের রাজস্থান পাঁড়রা" রাজপূতানার উপর 
আমার অসাধারণ আকর্ষণ ছল। এই সব কারণে মনে মনে ভাবিয়াছিলাম 
কোন প্রাতিবন্ধক না ঘাঁটলে জয়পুর যাওয়া আমার পক্ষে অনুকূল হইবে। 
মরুভাঁমর অন্তর্গত শুজ্ক দেশ বাঁলির। ম্যালোরয়ার আশঙ্কা সেখানে নাই। 
ইহার পর আম একখানা পুরাতন রেলওয়ে গাইড হইতে জয়পুর সম্বন্ধে 
অন্যান্য আবশ্যক তথ) সংগ্রহ করিয়া রাঁখয়াছলাম । 

জয়প্র যাওয়া সম্বন্ধে মনে একটা ধারণা ও আকাঙক্ষা ছিল, কিন্তু তা 
বলে কলকাতায় পড়ার আশা একেবারে ছেড়ে দেন নি। তখনকার 'রপন 
কলেজের প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখাও করোছিলেন, কিন্তু 
সব দেখে শুনে কলকাতার ওপর তাঁর আকর্ষণ ব্ুমশঃ কমে আসছিল । কল- 
কাতার বাইরে পশ্চিমে কোন স্থানে যাবার জন্য তাঁর মন আকুল হয়ে উঠ- 
ছিল। অবশেষে জয়পুরে যাওয়াই ?থর করলেন--সহস্র মাইল দূরত্বও তানি 
ওপেক্ষা করলেন। আত্মীয়স্বজনহনীন অপাঁরাঁচত পাঁরবেশের কথা মনে এলেও 
তাতে মন বিচলিত হল না। 


চু 


উচ্চশিক্ষা ও গবেষণ! 


রাজস্থান- জয়প্‌র 


'তারপর একাঁদন (১৪ই জুলাই, ১৯০৬) বডবাঞার হইতে টিকিট 1কানয়া, 
1নজের যে ট্রাক ও বিছানা সঙ্গে ছল সে সব ওজন করাইয়া রেলের চাজে' 
রাখার ব্যবস্থা করিলাম, শুধু নিজের 1টাঁকট আর বসবার মোটা চাদর সঙ্গে 
রহল। মনে হয় ১৪ই জুলাই রওনা হই; আমার গন্তবাস্থল ছিল আগ্রা 
হইয়া। আমার এক বন্ধু সতীশ গাড়ীতে উঠ্ঠাইতে হাওড়া আঁসয়াছিল। 
রাল্রতে গাড়ী ছাড়ল এবং একে একে কত স্টেশন পার হইবার পর ১৫ই 
তাঁরখে ফরাক্কাবাদে একটি পাঁশ্চমদেশয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের 
সূত্রপাত হয়। তিনি ফরাঙ্কাবাদের জাধবাসী ছিলেন এবং সেনাবভাগে কাজ 
কারতেন। সে সময় তনি ছুটিতে ছিলেন, তাই ছোটভাইকে সঙ্জে কাঁরিয়া 
জয়পরে যাওয়ার জন্য এঁ গাড়ীতে ডীতয়াঁছলেন। ভদ্রলোকাঁটকে দৌখয়া 

শান্ত ও বিনীত মনে হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সঙ্গে ভদ্রুলোকাটর 
ঘানন্ঠতা জঅন্মিল। তাহার সঙ্গে আলাপ কারয়া এ।নতে পারলাম যে সঙ্গের 
ছেলোট এই বছর এনন্র্যান্স পরীক্ষায় উত্তখর্ণ হইয়াছে এবং আমারই মত 
জ্য়পরে মহারাজা কলেজে ভার্তি হইতে যাইতেছে । আমার সঙ্জো ইংরেজ” 
তৈই কথাবার্তা হইতোছিল, কেননা জ্যাম হিন্দী সমাটেই জানতাম না। আরও 
জানিতে পারলাম যে জয়পুরে তাহার ভাই আহ, পাঁরাচত লোকও আছে, 
থাকবার উপযোগী স্থানও আছে। এদের সঙ্গে পাঁরচিত হইয়া আমি 
অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম ।' 

পথে টুন্ডলাতে গাড়ী বদলাতে হল এবং আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে নেমে 
জয়পরগামী ভ্রেনের অপেক্ষায় রইলেন। রাতের গাড়ীতে তাঁরা তিনজন জয়- 
পুর আভমুখে চললেন। রাজস্থানের কত গৌরব কথা মনে এল। আকাশে 
জ্যোস্নার স্ব্পালোকে দরের প্রান্তর চোখে পড়তে লাগল, সে সব দৃশ্য কত 
অপূর্ব মনে হয়োছিল সে সময়। গাড়ী যখন জয়পুর পেখছল সে সময় 
বাত শেষ হয়নি বলে শহরে যাবার অনুমাত পাওয়া সম্ভব 'ছিল না, তাই 
কাছেই একটি সরাই দেখে রাতের বশ্রাম সেখানেই করতে হল। 

রাত কাটল সরায়ে, ভাড়া লাগল দ, আনা বা চার আনা, খাঁটয়ারও ভাড়া 
দিতে হয়েছিল এক আনা করে। পরাঁদন সকালে সাথী রামচন্দ্র ও তাঁর 
ভাইয়ের সঙ্গে শহরের দিকে রওনা হলেন। যে ফটক 'দিয়ে তাঁরা শহরে 
প্রবেশ করলেন নাম অব্র চাদপোল গেট। শহরে ঢুকেই বুঝতে পারলেন- 


৯) 


এ শহর ভারতের অন্য কোনো শহরের মতো নয়। দুর্গের মতো উচু 
প্রাচীরে ঘেরা সে শহর, আবার 'বাঁভন্ন দিক থেকে প্রবেশ করতে হলে ভিন্ন 
ভিন্ন দ্বার 'দিয়ে যেতে হয়। যতই তাঁরা শহরের পথে অগ্রসর হলেন ততই 
নগরের বিচিত্র শোভা ও বৈশিষ্ট্য অনুভব হতে লাগল। সব সড়ক প্রশস্ত 
ও সরল, কোথাও প্রয়োজনে বক্র হয়ান। একাঁট রাস্তা উত্তরে ও দক্ষিণে 
পূর্বে পশ্চিমে যে দিকেই গিয়েছে একাঁট অন্যকে সোজা সরল রেখায় খাঁণ্ডত 
করেছে। আবার মাঝে মাঝেই আছে স্কোয়ার, যার ফলে সড়কগুলো নয়না- 
[ভিরাম হয়েছে। রাস্তার দুধারে বাড়গুলো গোলাপী রংয়ে রাঁঞ্জত। ছাবর 
মতো এমন শহর গোপটীনাথ পূর্বে কখনও দেখেন নি। 

তানি রামচন্দ্র পাণ্ডেয়জীর সঙ্গে একাঁট বাড়ীতে প্রথমে যান। এ বাড়ঁটি 
মহারাজার হাওয়ামহলের সম্মূখে কোন বাড়ী। এখানে তান প্রায় 'তিন 
দিন দছিলেন। মহারাজ কলেজও এখান থেকে খুব দূর নয়। খাওয়ার 
ব্যবস্থা তাঁকে নিজে থেকে করতে হয়েছিল। ফল শমান্টই কিনে খেতেন, 
অন্য কোনো ব্যবস্থা তখন করা সম্ভব ছিল না। "তান ভেবেছিলেন হয়ত 
কলেজের সংলগ্ন কোনো হস্টেল হয়ত আছে, থাকার ব্যবস্থা সেখানেই হবে। 
শুনে নিরাশ হলেন যে তেমন কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেই। শুধু নাম 
জানতন সংসারচন্দ্র সেনের। 1তাঁন মহারাজার দেওয়ান, পান্রকায় এটুকু তিনি 
পড়েছিলেন। আর কোন খবর জানতেন না। কলেজে বেতন 'দিতে হয় না 
-এ কথা সত্য, কিন্তু আর সব বাবস্থা ভাবে হবে কিছুই তখন জানা ছিল 
না। সাথী পাশন্ডেজীর তো সে ভাবনা ছিল না, 'িতিনি সেখানে পূর্ব থেকেই 
পাঁরাচিত, তাঁর সব ব্যবস্থা সহজেই হবে_আর তান তো এ বিদেশে অখ্যাত 
ও অপাঁরাঁচত। 

ভাবলেন, কলেজে "গিয়ে অধ্যক্ষ এবং ছেলেদের সঙ্গে দেখা করলে কেমন 
হয়? পরাদনই কলেজে গিয়ে উপাস্থত হলেন। কোনো শিষ্টাচার না মেনে 
সোজা অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করে 
জেনোছলেন যে অধ্যক্ষের নাম শ্রীসঞ্জগবন গাঙ্গুলী । নাম শুনে আশা হল 
হয়ত তাঁন তাঁকে বাঙ্গালী জেনে ঠিক ক করা দরকার তার একটা স্ঠ: 
নিশি দেবেন। 

অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করেই দেখতে পেলেন যে তান বসে আছেন এবং 
আরও একজন সেখান বসে। বাঙ্গালী বলে বাংলাতে কথা বলা স্বাভাঁবক 
হলেও, কলেজের কক্ষে আসীন অধাক্ষের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা অশোভন 
(বিবেচনায় ইংরেজীতে নিজের উদ্দেশ্য তাঁকে বললেন। 


এর উত্তরে তান সহ্‌দয়তার সঙ্গে বললেনঃ 
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এ কথার উত্তরে গোপশনাথ বললেন, এ অচেনা জায়গায় তাঁর পক্ষে থাকার 
ব্যবস্থা করা বিশেষ কঠিন হবে মনে হয়। 

এ কথা শুনে পাশে-বসা ভদ্রলোকাঁটি পরে জেনেছিলেন তিনি কলেজের 
ভাইস-প্রন্সিপ্যাল, নাম মেঘনাথ ভট্রাচার্য, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তী 
'মহাশয়ের ছোটভাই) বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুম ক পূর্ববঙ্গের লোক ? 

বাংলায় প্রশ্ন শুনে চমক লাগল, বুঝলেন ইনিও বাঙ্গালী । উত্তর দলেন 
হ্যাঁ, আম পূর্ববঙ্গ থেকে এসোছি। 

তখন মেঘনাথবাব্‌ বললেন, তুম কাল আমার সঙ্গে ১০/১১টার মধে! 
আমার বাড়ীতে দেখা কোরো । আমার বাড়ীর ঠিকানা কোনো ছান্রকে জিজ্ঞেস 
করলেই জানতে পারবে । 

তারপর উভয়কে নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন। মন ছটা প্রসন্্, 
হয়ত সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এবার একটা চিন্তা মনে এল, কি করে দেওয়ান 
সংসারচন্দ্র সেনের দঞঙ্গে দেখা করা যায়। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর 
ঠিকানা জানতে চেস্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কেউ বলতে পারে না, কে 
সংসারচন্দ্র সেন। মনে হল রাজে/র 'যাঁন প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কেউ জানে না, 
এ কেমন আশ্চর্য কথা! তখন একাট ছাত্র তাঁর দ্রম সংশোধন করল। সে 
বলল- তোমার বাংলা ঢংয়ে উচ্চারণই এতে দায়, তোমার প্রশন তাই কেউ 
বুঝতে পারে ন। সে বলল- দেওয়ান ল্াাহেব শহরের বাইরে 'হাতরোজ 
ভিলা” ন।মক স্থানে থাকেন। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলে দেবে। 

এদকে পাণ্ডেজীর সঙ্গে থাকার সীমা শেষ হল অথচ তখনও কোনো 
ব্যবস্থা হল না। আলাদাভাবে থাকার একটা ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক, 
খাওয়ার অসুবিধা তো হচ্ছিলই। এমন সময় একটা অদ্ভূত যোগাযোগ হল 
সোঁদন। ভাবলেন কলেজের ভাইস-প্রন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে এলে 
কেমন হয়ঃ ছেলেদের কাছে শুনোৌছলেন যে 1তাঁন গাণতের অধ্যাপক। 
সঞ্চলে তাঁকে গুরুজী বলে সম্বোধন করে। তানি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তজশীর ছোট ভাই। গোপীনাথ শাস্রখজনী 
ইলখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়োছিলেন। শাস্তীজী যে বঙ্কিম যুগের 
একজন শ্রেম্ঠ সাঁহাঁত্যক সে কথাও তানি জানতেন। 

শহর থেকে স্টেশনের দকে ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। বেলা তখন 
প্রায় দশটা । এমন সময় রাস্তা থেকে একজন ভদ্রলোক তাঁকে ডাকলেন, মশায়, 
একটা কথা শুনুন। 

ডাক শুনে গোপানাথ তাঁর কাছে গেলেন। তখন ভদ্রলোক বললেন-_ 
আপাঁন তো বাঙ্গালী ? কাঁদন হল এসেছেন ? 

[পশনাথ বললেন, হ্যাঁ, তিন-চার দন হল এনোছ। 

_আপান এখানে রুক্লাথায় থাকেন 


৩৯ 


তখন গোপগনাথ বললেন-_ থাকার কোনো ব্যবস্থা আজও হয় নি, চেষ্টা 
করছি। আপাততঃ ধর্মশালায় আঁছ। 

তখন ভদ্রলোকাঁট তাঁকে বললেন-আপাঁন আমার সঙ্গে চলুন। 

পরে জানতে পেরোছলেন যে তার নাম কালখপদ চট্রোপাধ্যায়। তানি 
তাঁকে সঙ্গে করে এক 1বশাল প্রাসাদ দ্বারে উপাস্থত হলেন। মনে হল সে 
এক [বশাল রাজভবন। তিনি কালশব।বূর সঙ্গে এক বড় প্রকোজ্ঠে উপাস্থত 
হলেন। প্রকো্ঠ অতাব 'স্নগ্ধ, একটি বড় জাঁজম বিছানো আছে। সব 
দরজা ও জানালা বন্ধ রয়েছে মাছির উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য। কুশনও 
1বছানো আছে। তাঁকে একাটতে বাঁসয়ে কালীবাবু ভেতরে চলে গেলেন। 
প্রায় আধ ঘন্টা পরে এসে তান গোপশনাথকে বললেন- আসুন এখানেই 
ভোঞন করবেন। | 

ভেতরে যাবার পর দেখা গেল ভোজনের রাজাসক ব্যবস্থা হয়েছে। সব 
প্রকার ভোজ্য তো ছিলই তার উপর "ছল দুগ্ধ ও 'মিল্টান্নের ব্যবস্থা । অনেক- 
দিন পর পাঁরতোষে ভোজন সমাপ্ত হলো। একজন পারচারক এসে হাত 
ধুঁয়য়ে দল। 

একট বশ্রাম শেষে ভদ্রলোক নললেন_আপাঁন দূর থেকে এসেছেন, 
কাউকে চেনেন না, যতাঁদন কোনো ব্যবস্থা না হয় এখানে চলে আসবেন। 
খাওয়ার বাবস্থা এখানেই হবে। 

এর পর হয়ত দ্‌-তিন দিন তান সেখানে খেতে গিয়োছলেন। তারপর 
গোপীনাথ সংসারচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করতে খান। 'কন্তু তাঁর একান্ত 
সাঁচব মাঁহমচন্দ্র সেন তাঁকে বলেন যে সন্ধ্যা বেলায় এলে দেওয়ান সংসারচন্দর 
সেনের সঙ্গে দেখা হবে, পর্বে নয়। 

সন্ধ্যায় দেখা হতেই তান আগ্রহ নিয়ে তাঁর সব কথা শুনলেন। তাঁর 
একটা বাবস্থা হয় এজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। এ 'বষয়ে তান তাঁর 
জোন্ঠ পাত্র আবনাশচন্দ্র সেনকে দেশ দলেন। আঁবনাশবাবু তাঁর সংগে 
আলাপ করে বললেন যে তানি তাঁর বাড়তে গৃহশিক্ষক রূপে থাকবেন। 
পড়াতে হবে তাঁর মধ্যম ও কাঁনষ্ঠ পুত্রকে । কিন্তু সে সময় স্বদেশী আন্দো- 
লনের জোয়ার এসেছে সারা দেশ জংড়ে, তাই তাঁকে একটা পাঁরচয়পন্র এনে 
দেখাতে হবে, তাহলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। 

এর পর জয়পুরে প্রথম কাদন মেঘন।থবাবর বাসায় থাকতে লাগলেন, 
খাওয়াদাওয়াও সেখানে হত। তারপর পাঁরিচয়পন্র আসার পর সংসারবাবূর 
বাসায় সথায়ভাবে থাকার বাবস্থা হল্‌। 

আবনাশবাবূর গৃহে গোপীনাথ আঁবনাশবাবূর দুই ছেলের গৃহশিক্ষক 
রূপে নিষ্ন্ত হলেন । প্রথমাঁটর নাম 1ক্ষতীন্দ্র এবং অনাটির অভয়পদ। সংসার- 
বাবুর ছোটভাই পূর্ণবাবু ছিলেন ভয়পুর মিউনাসপ্যালাটির অধ্যক্ষ । 

গোপীনাথ কলেজে যেতেন পায়ে হেটে, প্রায় দু মাইল পথ। কখনো 
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হয়ত পূর্ণবাবুর ছেলে বীর্‌ ও ধীরুর সঙ্গে রথে করে যেতেন। এ রথ 
বলদে টানা রথ, চারদিকে ঘেরা, যাতে রোদ বৃষ্টি না লাগে। 

তার প্রথম বার্ক শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াতেন পণ্ডিত সূব্রজনারায়ণ 
শর্মা। ইতিহাস ও লজিক পড়াতেন বদ্রনাথ শাস্তী। সংস্কৃত পড়াতেন 
পণ্ডিত বীরেশবর শাস্ত্রী দ্রাবিড়। তাঁর সঙ্গে কথা হত সংস্কৃতে, কেননা 
সে সময় তাঁর 'হল্দী বলার অভ্যাস হয়ে ওঠোঁন। পাঁণ্ডত সুরজনারায়ণজনী 
আদর্শ পুরুষ ছিলেন, নীতিবোধ ছল প্রথর। কখনো পাঠ্য বিষয়ে ভুল- 
ভ্রান্তি হলে ছান্রদের বাড়ী গিয়ে নি ভূল স্বীকার করে আসতেন। ানজের 
দোষ ভ্রুটির কথা সকলের সামনে স্বীকার করতে তাঁর কোনো সংকোচ 'ছল 
না। 
ইংরেজী সাহত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন নবকৃষ্ণ রায়। তার প্রসঙ্গে 
আচার্যদেব বলতেন--অধ্যাপনায় এর খুব সুনাম ছিল। সেক্সীপয়ার ও 
মালটন খুব ভাল পড়াতেন। প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে পাঁরচয় হয়াঁন, কারণ 
তান পড়াতেন সেকেন্ড ইয়ারে, আম তো নবাগত। পরে শুনোৌছলাম 
বিখ্যাত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শখলের ?তাঁন আত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আচার্য 
শীল কুচাবহার ভিক্টোরয়া কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে যাবার আগে যখন বহরম- 
পুরে কলেজে ছিলেন তখন [তিনি তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। 

তারপর একদিন নববাবুর সঙ্গে পার১ত হবার একটা সুযোগ উপাস্থত 
হয়। একাঁদন শারীরক অসুস্থতার জন্য সূরজনারায়ণজী কলেজে আসেন 
নি। সোঁদন তাঁর জায়গায় পড়াতে এলেন নবকৃষ্ণবাব। আমাকে নবাগত 
বাঙ্গাল ছাত্র দেখে আমার প্রাতি আকৃষ্ট হন এবং ইংরেজীতে আমার কেমন 
আধকার জানতে আগ্রহী হন। তাঁন আমার যোগ্যত। পরণীক্ষার জন্য ওয়াডর্স- 
ওয়ার্থের একাঁট সনেট ব্যাখ্যা করতে দেন। এ কবিতার প্রথম পধান্ত ছিল-_ 
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” গোপননাথ ওয়ার্ডসওয়ার্থের পরম ভন্ত 1ছলেন। ঢাকা থাকার সময় 
প্রীসদ্ধ অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্রের নোট তাঁর পড়া ছিল। তাই নববাবূর দেওয়া 
কাঁবতাটর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তিনি যতটা সম্ভর ভালভাবেই করলেন। 

আচার্যদেব বলেছেন, “নববাব্‌ এ ব্যাখ্যা পাঁড়য়। এত 'বাঁস্মত হইয়াছিলেন 
যে তিনি মুস্তকণ্ঠে সব ছাত্রের সমক্ষে বাঁললেন--ইহা এত সুন্দর হইয়াছে, 
বোধ হয় আমিও ইহা অপেক্ষা ভাল 'লাঁখতে পারতাম না'।” 

নববাবর সঙ্গে গোপীনাথের ঘাঁনন্ততার এই হল সন্রপাত। এই 
পরিচয়ের ফলে নববাব্‌ প্রান্সিপালকে সপাঁরশ করে লিখলেন যে গোপণ- 
নাথের ১৫ টাকার মাঁসক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হোক। সুপারিশ কারকরণ 
হল এবং প্রথম বার্ধক শ্রেণী হতেই ?তিনি ১৫ টাকার বৃত্ত পেতে লাগলেন। 
বার্ষক পরাঁক্ষার ফল সব থেকে ভাল হওয়াতে এই বৃত্তি চলতে লাগল। 

নববাবু থাকতেন*ঝুমূর বাগের একটি বাড়ীতে । সেখানে মাঝে মাঝে 
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গুর্শিষ্যে সাক্ষাৎ হত এবং অনেক অন্তরঙ্গ কথ। হত। তিনি একদিকে 
ছলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী আচার্য শীলের ছানু, তাঁর ধ্যানধারণায় বিশ্বাস, 
আবার অন্যদকে ছিলেন পাণ্ডিত শশধর তকর্চ্‌ড়ামাণর দশীক্ষত শিষ্য। 
রামকৃষ্ণ কথামৃতে যে শশধর তকচ,ড়ামীণির প্রসঙ্গ আছে এই সেই তর্ক 
চূড়ামাণ। এক সময় বাঁঙকমচন্দ্রুও এই শশধরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 

গোপীনাথ যখন জয়পুরে যান তখন সেখানে অনেক 'বাঁশম্ট বাঙ্গালী 
সরকারী পদে আঁধান্ঠত ছিলেন। দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেন পূর্বে ছিলেন 
মহারাজার শিক্ষক, পরে প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। যখন পূরবতন দেওয়ান 
কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দেহাবসান হয় তখন সেন মহাশয় তাঁর স্থানাপন্ন 
হন। সংসারবাবূর এক ভাই হেমচন্দ্র সেন 'দল্লীতে প্রাসদ্ধ চিকিংসক 
ছিলেন। সংসারচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ্গত্র আঁবনাশচন্দ্র সেন ছিলেন মহারাজার 
সহকারগ একান্ত সচীব। একান্ত সাঁচব ছিলেন মাতিলাল গৃপ্ত। 
৯. আাকাউন্টেন্ট জেনারেল ছিলেন সত্্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তান প্রাসদ্ধ 
ধ্মপ্রচার্ক ও তৎকালে আমোঁরকা প্রব।সী ধমানন্দ ভারতশর ভাই। মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পূত্র সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও ভাগিনেয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই গোপীনাথের সঙ্গী ও সহদ ছিলেন। এ'দের বাস- 
স্থান ছিল শহরের বাইরে। 

ছোটবেলা থেকেই গোপানাথের ছল বই পড়ার অভ্যাস। ঢাকায় থাকতে 
সাধারণ গ্রন্থাগার, উাঁকল আনন্দ রায়ের ব্যান্তগত গ্রন্থাগারে তাঁর ছিল অবাধ 
গাত। ৩খন ইংরেজী সাহত্য ছাড়াও ধর্ম দর্শন কাঁবতা তো পড়তেনই আর 
পড়তেন রবশন্দ্রনাথের বই। জয়পুরে এসে খোঁজ পান শহরে আছে বিরাট 
পাবালক লাইব্রেরী । বোধ হয় এটি পূর্বে রাজা রামাঁসংহের সময়ে স্থাশিত 
হয়। এখানে যে শধু অনেক বইয়ের সংগ্রহই ছিল তা নয়, এতে ছিল 
বহু দুলভ গ্রন্থের সংগ্রহ। সে সময় শুনৌছলেন যে ইংলিশ চ্যানেলের 
এপারে 'ক্রশ্চিয়ান থওলাঁজ সম্বন্ধে এত বড় পুস্তক সংগ্রহ আর কোথাও 
নেই। এই গ্রন্থাগারটি অবশ্য অন্য অন্য গ্রন্থে সমদ্ধ ছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। ইংরেজী ভ।ষায় রচিত গ্রন্থ ছিল এর গৌরব, তার উপর ভারতীয় 
ইতিহাসের বই, আঁকঁওলাজক্যাল 1ডপার্টমেন্ট থেকে প্রকাঁশত পৃুস্তকাবলশ 
এবং দর্শনের বই। আচার্যদেব বলোৌছলেন একাঁদন, 'জয়পূরে থাকতে 
[থওলাঁজর বই খুব পড়তাম, অন্য বইও পড়তাম। কখনো কলেজ যাবার 
পথে আবার কখনো কলেজ থেকে ফেরার পথে ।' 

এই গ্রন্থাগার ছাড়াও ছিল কলেজ লাইব্রেরী: তার সংগ্রহও মন্দ ছিল 
না, তবে বাংলা বইয়ের অভাব 'ছিল। সে অভাব 'ীমটেছিল সংসারবাবুর পাঁর- 
বারিক গ্রন্থাগার থেকে । 'বাংল। বই পড়ার শখ মেটাতাম কান্তিবাবুর নিজ 
সংগ্রহ থেকে । প্রায়ই এসব জায়গায় যেতাম । 

সংসারবাবর বাড়ীতে থাকা আরম্ভ হয় অগ্গাস্ট মাম থেকে । সে সময় 
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স্বদেশশ আন্দোলন বাংলাদেশ জুড়ে চলাছল। ব্ধূদের পত্রে জানতে পারতেন 
সব খবর। তারা লিখত বিপিন পালের প্রাধান্য বাড়ছে আর সংরেন্দ্র ব্যানাজর 
প্রভাব ব্লমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। 

১৬ অক্টোবর এক বিশেষ দন। এীদনই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়ে- 
ছিল। তার বার্ধক স্মাত চলাছল দেশ জুড়ে। সোঁদন ঘরে ঘরে' অরন্ধন ও 
রাখীবন্ধন পালিত হয়। জয়পুরেও আন্দোলনের ঢেউ এসে পেশছয়। 
এখানে বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে অরন্ধন উদ-যাঁপত হয় এবং সকলে এঁকোর 
প্রতীক রাখী হাতে পরেন। রাখী এসৌছল কলকাতা থেকে পার্শেলে। 

গোপীনাথের মনে রাজনাঁতির সম্পর্ক খুব 'নাবড় না হলেও দেশের 
রাজনশীতর ও আন্দোলমের গাঁত প্রকীতি জানবার জন্য তানি 'নয়ামত 'বন্দে- 
মাতরম্‌ পড়তেন। 

এদকে কলেজে পড়াশুনা নিয়ামত চলছিল। প্রথম মাঁসক পরাঁক্ষায় 
[তিনিই প্রথম হন। মেঘনাথবাবূর তিন ছেলে ব্রজগোপাল, নৃত্যগোপাল ও 
মঞ্জগোগাল এরা ছিলেন গোপণনাথের সাথশ। তাঁদের সঙ্গে কখনো ভ্রমণে, 
কখনো নানা বিষয়ে আলোচনায় সময় কাটাতেন। আবার কখনো কাঁবতা 
1লখতেন, বন্ধদের ও আত্মীয়দের কাছে পন্র লখতেন। পত্র লেখা তাঁর 
অভ্যাস, ছিল বহুকাল। 

এসময়কার বিশেষ ঘটনা হল গোপানাথের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের, 
কলিকাতা আঁধবেশনে গমন। মনে উৎসাহ খুব। তাঁর উৎসাহ দেখে 
মেঘনাথবাবু প্রথমে খুব খুশী হতে পারেন নন, কেন না গোপশনাথের মাসিক 
পরীক্ষা খুব কাছেই, তা ছেড়ে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করা কোনো মতেই 
উাঁচত নয়, কিন্তু পরে বললেন_যার মধ্যে স্বদেশপ্রেম আছে তার যাওয়াই 
উদ্চিত।, 

ডসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতা পেশছলেন গোপননাথ। বন্ধু সতাঁশ 
মল্লিকের বাড়ী এসে উঠলেন। এই পাঁরবার তাঁর ধামরাইয়ের পাঁরচিত। 
কলকাতার এগাঁজবিশন দেখলেন, তাতে আছে ঢাকার সোপ ফ্যাক্্ীরীর সাবান, 
মাঁনয়েচার রেলওয়ে টানেল, ওয়াটার ফলস, গ্রান্ড- আলপাইন রেলওয়ে, ও 
আরো কত কি। কংগ্রেস প্যান্ডেলে অগাঁণত লোক। ডোঁলগেট ছিল ছয় 
হাজারেরও বেশী। 

দাদাভাই নৌরজশী ছিলেন সভাপাঁত। বস্তা ছিলেন লালমোহন ঘোষ, 
বৈকুণ্ঠনাথ সেন, দেশমুখ, কৃষ্ঞস্বামী আয়ার, সররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গোপালকৃষণ গোখলে, নাথু রায় প্রভতি। একাঁদন বোম্বাইয়ের স্বদেশী বস্্ 
সভার আঁধবেশন হয়। সোঁদন বন্তা 'ছলেন সরেনবাব, 'বাপন পাল, 
খাপারদে, তিলক, শঙ্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি সুরেনবাব বললেন : 

৭,509 211 05 5%/820951 11 01017 20110179১ 9৬/20651 17 ০001 
106915, 10 5৮150681৯ৃ ০00 89101811015, 161 076 5৬909511 8101111 
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7০001816 (00008) 870. 11170081৮50 0081 10. 0910555 01 01706 49 1199 
0008 ০৪০1 1116 0101165 0? 006 1850. 

[ক এই ধরনের কথা অন্য একাঁট সভায় বরোদার গাইকোয়াড়ও 
বলোছলেন। 

কলেজে ছাত্ররূপে গোপীনাথ যে শুধু ীনজ মেধা ও প্রাতভায় অধ্যাপক" 
গণের চিত্ত জয় করোছিলেন সন্দেহ নেই, 'কন্তু সহপাঠী ছান্রগণও তাঁর 
প্রীতভা ও ব্যান্তত্বে আকৃন্ট হন। ঢাকায় তাঁর পাঁরাঁচিত বন্ধ; ছিল অনেক। 
সুদূর জয়পুরে এসে পত্র মারফৎ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। 
সেসব পত্র কোনোটা হয়ত কাঁবতায় লেখা আবার কোনোটা সংস্কৃতে বা 
ইংরেজীতে । তা যে বয়োধর্ম অনুসারে আবেগ *ও উচ্ছবাসবাঁজতি হত না 
তা নয়, নকন্তু সর্বদাই যে সূর ধানত হত তা ছিল আন্তারকতাপূর্ণ। জয়- 
পুর হতে বছরে একবার দেশে যেতেন। তখন দান্যা থেকে আরম্ভ করে 
কাঁঠালিয়া, ধামরাই, ঢাকা, করটিয়া প্রভৃতি নানা জায়গায় ঘুরে আবার জয়পুরে 
ফিরে আসতেন। ফেরার পথে 1কংবা যাবার পথে নৈহাটি হয়েও আসতে 
হত। সেখানে মেঘনাথবাবুর পৈতৃক বাড়ী। এখানে তাঁর আস্মীয়-গৃহ 
বলেই মনে হত, যেমন জয়পুরে মেঘনাথবাবুর বাড়ন তাঁর গুরুগৃহ, এও 
তেমান। 

মেঘনাথবাবূর সঙ্গে সম্পর্কে এসে গোপননাথ বাঁঙ্কমচন্দ্রের জীবনের বহু 
অজ্ঞাত তথ্য জানতে পারেন। মনে একসময় কল্পনা ছিল আরে ভালো করে 
অনুসন্ধান করে বাঁঙ্কম-জীবনীীর উপাদান সংগ্রহ করে একখান প্রামাঁণক গ্রন্থ 
লিখবেন। মেঘনাথবাবু বাঁঙকমবাবুর বিশেষ পাঁরাচত ছিলেন। তাঁরা উভয়ই 
নিকটবর্তী গ্রাম নিবাসী । বাঁঙমবাবু যখন চুগ্চুড়াতে ডেপাট ম্যাজিস্ট্রেট 
তখন মেঘনাথবাব্‌ হুগলী নমঢাল স্কুলে শিক্ষক । বাড়ী থেকে নৌকোয় 
গঙ্গা পার হয়ে তান প্রাতাঁদন স্কুলে যেতেন। ফেরার সময় নৌকো দুপেতে 
দেরী হলে বাঁঙকমবাবূর বৈঠকখানায় বিশ্রাম করতেন। সেই অবসরে নানা 
ধরনের কথাবার্তা হত বাঁঙ্কমবাবূর সঙ্গে । মেঘনাথবাব্‌ বলোছিলেন গোপাী- 
নাথকে_যোদন আনন্দমঠ লেখার সূচনা সেদিন তিনি বাঁতকমবাবুর গৃহেই 
উপস্থিত ছিলেন। বাঁঙ্মবাবূর সঙ্গে তাঁর কত কথা হত। সেসব কথা ও 
বিবরণ গোপাীনাথ শনৌছলেন। একাঁদন বহু প্রসঙ্গ হয়েছিল মেঘনাথ- 
বাবুর সঙ্গে বাঁঙজকমকে নিয়ে, নোট করে 'িয়োছলেন সেসব, একাঁদনে নয় 
ধীরে ধীরে অনেকাঁদন ধরে। আশা ছিল 'নজে বাঁঙ্কম জশবনী িখবেন, না 
হলে কোনো উদ্যোগ সাঁহত্যিকের হাতে তুলে দেবেন সব. তাহলেও কিছ 
কাজ হবে ও শ্রম সার্থক হবে। 

মেঘনাথবাবুর সঙ্গে গোপনীনাথের আলোচনা হত নানা বিষয়ে। একদিন 
বললেন-অম্বররাজগণ মোগলদের হাতে কন্যা দান করেছেন বলে যে অপবাদ 
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প্রচালত আছে তা বোধ হয় মথ্যা। সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ও এরূপ মত 
পোষণ করতেন। 

একদিন মেঘনাথবাবু বললেন-বাঁঙ্কম রচিত লোকরহস্যের অন্তর্গত 
'গর্'ভ' নামক রসরচনার উৎপাত্তর ইতিহাস। 

বাঙকমের বিরোধ লেখা পড়ে অনেক সময় গোপীনাথের ভাল লাগত 
না। মহেন্দ্রনাথ মজুমদার একসময় রংপুরের ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর 
রাঁচত 'সাঁহত্য ও সমাজ পুস্তকে তিনি বাঁজ্কমশী ভাষাকে 'অযোনিসম্ভবা' 
বলে শ্লেষ করেছেন। তান আরো বলেছেন--এই ভাষার অনুকরণে বঙ্গ 
ভাষার গোরব, ওজাঁস্বিতা ও বৈভব বদ্ধনের পথে কণ্টক রোপণ হইতেছে । 
কিন্তু গোপশনাথের মনে, হয়োছল কালপপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের কথা । তান 
বঙ্কিমের ভাষা সম্বন্ধে বলেন-_-উহা। কখনো মৃণ্ধার ন্যায় মধুর হাস্যে চত্ত 
বিনোদন করে, কখনো প্রগল্ভার বাঁঙকম কটাক্ষে চিত্ত বিদারণ করে। কখনো 
ভাবের আবেশে আপনা হইতেই দুলিয়া দালয়া পড়ে । কখনো মৃদু সমর 
নণ্টালত তরাঙ্গনীর ন্যার নাঁচয়া নাচিয়া খেলিয়া খোলয়া যুগপৎ নয়ন মন 
বিমোহত করে 

আবার সেই সঙ্গে গোপনীনাথের নে পড়ে রবীন্দ্রনাথের বাঁঙউকম সমা- 
লোচনা-বাঁঙকম বঙ্গ ভাষার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বঙ্গ সাহত্যের সমৃদ্ধি কাঁরয়া 
গয়াছেন। তান ভগশরথের ন্যায় সাধনা করয়া যে ভাবমন্দাঁকনীর অব- 
তারণ করিয়াছেন সেই পুণ্য-মস্রোত স্পর্শে জড়ত্ব-শাপ মোচন করিয়া প্রাচীন 
ভস্মরাশকে সঙ্গনীবত কাঁরয়া তুলিয়াছেন। 

গেপীনাথের মন এইভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নজ ভাবনার যোগ 
অক্ষ-গ্র রেখে চলছিল। এইভাবে নানা প্রসঙ্গে তাঁর সাহত্যরাঁসক মন 
পাঁরপ্াম্ট লাভ করাছিল। ইংরেজী সাহত্যের পাঠ এবং ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমে গ্রীক, ফ্রেণ্ট, লাঁটন, জার্মান, রাঁশয়ান ভাষার নানা ক্লাসকস অধ্যয়নও 
চলাছল। তবে মৃখ্যতঃ ভারতীয় সংস্কাত ও সাহিত্যের অধ্যয়নে তাঁর মন 
যতটা রস গ্রহণ করত অন্য কিছুতে তেমন নয়। তখন নিয়ামত পন্র পান্রকাঁদ 
পড়তেন। ঢাকায় বান্ধব পড়ার সুযোগ ছিল, এখানে. লাইব্রেরীতে (ব্যক্তিগত) 
অঞকুর, প্রবাস৯, ভাণ্ডার [নয়ামত পড়তেন। আর দীর্ঘ চার বছরে জয়পুরে 
থাকতে বহু বই পড়োছলেন। আর্থার ভোনসের ইংরেজী অনুবাদ “বেদান্ত 
সিদ্ধান্ত মযস্তাবলশ' ও বেদান্ত পারিভাষা'ও পড়ৌছলেন। জয়পূরে তাঁর 
এক বন্ধ জুটেছিল সে অধ্যক্ষ সঞ্জীবন গাঙ্গুলর ভ্রাতুষ্পুত। তার 
নাম ছিল সুচিন্তন গাঙ্গুলী । সে ছিল সকণ্ঠ গায়ক; সে যখন গান গ্াইত 
তখন গোপাঁনাথের মনে পড়ত বাল্যবন্ধু দীনেশের কথা । সেও ভাল গান 
গাইত। দুজনেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। গোপানাথ মুগ্ধ হতেন সে গান 
শুনে। 

মাঝে মাঝে অবসর হইলিই বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন শহর ছাড়য়ে 
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দূরে পাহাড় ও উপত্যকার দিকে। সকালে বিকেলে বাগানে বসে পড়তেন ॥ 
অন্য ছেলেও এসে জ্‌টত। প্রীসদ্ধ সন্ত দাদুর সমাধি দর্শন এবং অম্বর দর্শন 
সে সময় ঘটেছিল। 

যখন গোপশীনাথ তৃতনয় বার্ধক শ্রেণীর ছাত্র তখন জয়পুর শহরে প্রচণ্ড 
প্লেগ দেখা দেয়। প্রাতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা একশ/ একশ পঁচিশ দাঁড়ায়। শহর 
থেকে বহুলোক ভয়ে ও নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র গমন করেন। 

এই সময় অর্থাৎ মে মাসের প্রথমে মা সখদাসহন্দরী লিখে পাঠান দেশে 
আসবার পথে ঠাকুরদা দীনবন্ধু কবিরাজের সঙ্গে যেন দেখা করে আসেন। 
তান দশর্ঘকাল কাশশতে আছেন, বৃদ্ধ হয়েছেন, কাঁদন থাকবেন বলা যায় না। 
ইনি যাঁদও পতামহ কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়। তানি থাকতেন ১৩৮নং 
দেবনাথপরায় 

কাশতে এসে কদন ছিলেন। এই প্রথম কাশীতে 'আসা। একজন 
ছেলেকে সঙ্গে করে কাশীতে 1বশবনাথ অন্নপূ্ণ৭ দর্শন, সারনাথ দর্শন, গঙ্গায় 
নৌকাভ্রমণ প্রভৃতি করেন। 

জয়পুরে ১৯০৯ সালের মে মাসে সংসারচন্দ্রু সেন পরলোক গমন করেন। 
তাঁর প্রয়াণে গোপীনাথ বিশেষ দুগাখত হন । তাঁর শ্রাদ্ধ হয় বহু সমারোহে। 
জয়পুরের মহ।রাজা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করেন। ভারতবর্ষের বহন 
স্থান থেকে মনীষী পাঁণ্ডতের সমাগম হয়। বঙ্গদেশ থেকে নিমাল্ত হয়ে 
আসেন মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ক তকর্পঞ্চানন, ম. ম. যদুনাথ সার্বভোম, 
আসেন ম. ম. কামাখ্যানাথ তকবাগীীশ, ম ম. কৃষ্ণনাথ ন্যায়পণ্টানন। তাঁদের 
দর্শন করে ও শাস্ত্রার্থ শুনে নতুন অভজ্ঞতা হয়োছল যুবক গোপীনাথের। 

এবার যখন জয়পুর ছেড়ে দেশে যান তখন ঠক করেন চন্দ্রনাথবাবূর সঙ্ছো 
দেখা করবেন। চন্দ্রনাথবাব্‌ বাঁঙম যুগের প্রসিদ্ধ সাহত্যিক। মেঘনাথ- 
বাবর কাছ থেকে একখান পারিচয়পন্ন ঠনয়ে গেলেই হবে। আর একথান 
পাঁরচয়পন্র নেন ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ঠীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু ততার 
আগেই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ এসে গেল। কিভাবে 
হল তাই বাঁল। 

মেঘনাথবাবুর জোম্ঠ ভ্রাতা ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জয়পুর আসেন 
অক্টোবর মাসে। তান এসে উঠৌছলেন মেঘনাথবাবুর বাড়ীতে । গোপীনাথ 
তাঁকে দর্শন করেন কয়েকবার । তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সঙ্গে 
তাঁর সহপাঠী গঞ্গাশরণ ও উদয়রাজ চারণ ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে 
ম্যাক্সমূলার-এর রেনেসাঁস সম্বন্ধে, কৃফমাচার্য, শতাবধান+, শ্রীরামশাস্তী, 
সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শাস্তী মহাশয় ম্যাক্সমূলর-এর কোনো কোনো 
সিদ্ধান্ত মানতেন না। শাস্তী মহাশয় তাঁর নেপাল ভ্রমণের সুন্দর বর্ণনা দেন 
সে সমর। তান প্রসঙ্গতঃ বলোছিলেন যে একাঁদন নেপাল ভ্রমণকালে কোনো 
উপত্যকায় তিনি যে কোকিলের কুহনধৰনি শুনোছিলেন তার কোন তুলনা নেই £ 
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এ ধ্বনি যেন 'হোল কনকেভ অব হেভেন' প্লাবিত করে ৯০ মাইল পর্যন্ত 
শোনা যাচ্ছিল। 

জয়পুরে জ্যোতিষ যন্ত্রালয় ভারত বিখ্যাত। একাঁদন গোপীনাথ এ 
যন্তালয় দেখতে যান। কেদারনাথজাী এ যল্তালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 
1ছলেন সাহত্যরাঁসক। বম্বে থেকে 'কাব্যমালা, 'সারজে যে সংস্কৃত গ্রল্থ 
প্রকাশিত হত তার সম্পাদক ছিলেন তানি। বাংলা ও মারাঠী ভাষা তিনি 
ভালভাবে জানেন, কিন্তু কথাবার্তা হয় সংস্কতে। 

আবার প্লেগ দেখা দিল পর বছর। এবার ঠিক হল জয়পুর হতে দূরে 
থাকবেন কোন নিজন স্থানে, তাহলে পড়াশুনার সাবধা হবে। ঠিক হল যে 
ঠাকুর হারাসংহের নিজ স্থান বস্সীতে থাকবেন। সেখানে যেতে হলে জয়পুর 
থেকে ট্রেনে কিছুদ-র 'গয়ে তারপর ঘোড়ায় বা পায়ে হেটে যেতে হয়। 

ঠাকুর হারাঁসংহ পূর্বে জয়পুরের প্রধান সেনাপাঁত ছিলেন। তান নিজ 
গ্রাম হরিপুরায় থাকেন। একাঁদন তানি গোপীনাথের সঙ্গে দেখা করতে 
এলেন। প্রায় তিন চার ঘণ্টা বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গোপীনাথের সঙ্গো 
আলোচনা করে জানলেন নানা কথা । অতান্ত খুশশ হলেন কথা বলে। 
বললেন- আপনার বি-এ পরণক্ষা হলেই আমার গ্রাম হরিপুরায় আসবেন। 
আপাঁন এলে আমি সাঁত্য খুশশ হব। প্রসঙ্গতঃ বলতে হয় যে এই ঠাকুর 
হারাঁসংহ কোনো কারণে জয়পুর মহারাজ'র বিরাগভাজন হন এবং জয়পুর 
প্রবেশ থেকে বণ্িত হন। 

২৮শে মার্চ এলাহাবাদে বি-এ পরীক্ষা আরম্ভ হয়। গোপীনাথ 
অন্য আরও কয়েকটি ছেলের সঙ্গে সে সময় জয়পুর হাউসে ছিলেন। 
পরবক্ষা ভালভাবে সম্পন্ন হয় এবং তান আবার জয়পুর ফিরে আসেন। 
মঞ্জহ ও ন্রজ তখন নৈহাঁটিতে। তারা দুজনে অনুরোধ করেছিল তিনি যেন 
দেশে যাওয়ার পথে নৈহাটিতে নেমে দুএক দিন সেখানে থেকে যান, তাতে 
লাভ হবে, গুরুজীর সঙ্গে দেখা হবে ও শাস্ত্র মহাশয়ের 'বার্ডক ব্লনিক্যাল 
রিপোর্ট সেখানে দেখতে পাবেন এবং সেই সঙ্গে বাল্মশীকর জয়ের ইংরেজশী 
অনুবাদও দেখা হবে। 

যান্তার কয়াদন আগে অধ্যাপক নবকৃষ্ণ রায় জের একখানা ফোটো 
এনডোর্স করে গোপশনাথকে বিদায় উপহার দিলেন। 

২৫শে এপ্রল জয়পুর থেকে রাতে রওনা হন। প্রথমে কলকাতায় পেশছে 
পরে নৈহাটি ষান। ১লা মে তারিখে মঞ্জু ও ব্রজর সগ্গে সাহাত্যিক অক্ষয় 
সরকারের সঙ্গে দেখা করতে যান, আর যান কঁটালপাড়ায় বঙ্কিমবাবূর বাড়শ 
দেখতে। 

জয়পুরের চার বছরের অধ্যয়ন শেষ হল, এরপর পরধতর্ণ জাবনা। 

ঢাকা থেকে যখন জয়পুর যান তখন গোপানাথ জয়পুর যাওয়ার নির্ণয় 
নিজে নিয়েছিলেন। অধশ্য গুরুজনদের পরামর্শ জানবার চেষ্টাও করেছেন ।, 
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দেখা করেছেন 'পতৃবম্ধু রামদয়াল মজুমদারের সঙ্গে । তাঁর পরামর্শ গ্রহণ 
করোছিলেন কিন্তু নানা বিরোধা কার্যকারণ উপাঁস্থত হওয়ার ফলে সংকল্প 
বা কল্পনা বাস্তবে পাঁরণত হতে পারে নি। 'তাঁন বলোছলেন কাশীতে 
গিয়ে ইন্টার ও বি-এ পড়তে । থাকার অস্াবধা ছিল না, কিন্তু তা হয়ে 
ওঠে নি। 

এবার ব-এ পরাঁক্ষা শেষ হল, আবার নতুন করে পড়ার চিন্তা। কোথায় 
থাকবেন, কোথায় কোন্‌ কলেজে পড়বেন তার কোন 'স্থরতা ছিল না। কল- 
কাতা বড় শহর, সেখানে খরচ বেশী, সেখানে স্বাসধ্যও তাঁর শরীরের অনুকূল 
নয়। 

ছোট বয়স থেকেই প্রতিষ্ঠিত বদ্বান, সাহাত্যকদের সঙ্গে আলাপ করে 
তাঁদের জীবনের কথা, তাঁদের রাঁচও গ্রন্থ প্রীত ?িয়ে আলোচনা করতে ভাল 
লাগত। 

জয়পুর থেকে ফিরে প্রথমে কলকাতা আসেন। একাঁট পারচয় পন্র সঙ্গে 
এনোছিলেন, দিয়োছিলেন জয়পুরের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নবকৃষ্ণ রায়। 
এ পাঁরচয় পনর ছল আচার্য ব্লজেন্দ্র শীলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য। 

তাঁর মনও গোপানাথের ভবিষ্যং চিন্তায় একটু উৎকণ্ঠিত ছিল। এই 
প্রাতভাশীল প্রয় শিষ্যটি কোনো ভাল জায়গায় পড়বার সুযোগ পায় 
এ-ভাবনা তাঁর ছিল। তাই বার বার গোপশনাথকে বলোছিলেন কলকাতা 1গয়ে 
আচার্ধ ব্লজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে দেখা করতে। 

আচার্য শীলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ গোপণনাথ নিজে 'দিয়েছেন। 

জয়পুর থেকে ব-এ পরীক্ষা দিতে গোপীনাথ এলাহাবাদ আসেন এবং 
স্থর করেন কলকাত। হয়ে দেশে ফেরার পথে আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শলের সঙ্গে 
দেখা করবেন এবং তাঁর পরামর্শ মভো ভাঁবধ্যতের কর্মপন্থা 'স্থর করবেন। 

কিভাবে আচার শীলের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় হয় সেকথা বিস্তৃতভাবে 
বলেছেন। সে আজ ৬৬ বংসর পূর্বের কথা। বোধ হয় ১৯০৩ সালেক 
কথা হইবে তখন আন প্রথম ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম ও যশের কথা শানি। 
আঁম তখন ঢাকা জ্বাবলী এনঝ্র্যান্স চ্কুলে পাঁড়। আমাদের গ্রামের 
(কঠ্ালয়া) নকটস্থ দেওহাটা নামক একটা ক্ষুদ্র পল্লশ ছিল। সেখানে 
অবিনাশ চন্দ্র সরকার নামে একটি ছেলের বাড়ী ছিল। ছেলোট আমা 
অপেক্ষা [তিন চার বছরের বড় ছিল। সে খুবই দাঁরদ্রু ছিল কিন্তু ছোটবেলা 
হইতেই বিদেশে থাকিয়া স্বাবলম্বনে অথাৎ ছাত্র পড়াইয়া কোন প্রকারে 
লেখাপড়া করিত। পূর্বে ঢাকায় থাকিয়া পাঁড়ত পরে বি-এ পাঁড়বার জন্য 
কুচবিহারে যায় এবং ভিন্টেিয়া কলেজে বি-এ ক্লাসে ভার্ত হয়। সে গরমের 
ছযাটতে দেশে আসিত এবং সে সময় আমার সঙ্গে দেখা কারিত।......তারই 
মএখে সর্ব প্রথম বিশেষভাবে ব্রজেন্দরনাথ শশল মহাশয়ের কথা শুন। পরে 
অবশ্য শীল মহাশর সম্বন্ধে বহুস্থনে তাঁহার অসাধারণ সর্বাবধয়ক জ্ঞানের 
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কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আঁবনাশবাবুই তাঁহার কথা সর্ব প্রথম শুনাইয়া- 
ছিলেন। 

তখন শীল মহাশয় ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইংরাজী 
সাহত্য, দর্শন, ও গণিত প্রভাত বিষয়ে তাঁহার সমান আঁধকার ছিল। 'কম্তু 
তাঁহার ব্যাখ্যান সকল ছাত্র বুঝিতে পারত না। তাঁহার রচনাশৈলীও সকলের 
বোধগম্য হইত না। আত সরল জীবনধারা এবং অসামান্য জ্ঞানগরিমা- 
ইহাই ছিল তাঁহার বোঁশিল্ট্য। 

আমার 'একাডোমক লাইফ'এর প্রথমটা ঢাকায় কাটে। তাহার পর চার 
বৎসর (১৯০৬-১৯১০) রাজস্থান, জয়পুর । উভয় স্থানেই নানা প্রসঙ্গে শীল 
মহাশয়ের জ্ঞানগাঁরমার 'ববরণ শুনিতে পাইতাম। খুবই ইচ্ছা হইত একবার 
তাঁহার দর্শন লাভ কাঁরতে। 

যখন জয়পূরে কলেজে পাঁড়তাম তখন আমাদের 1ব-এ ক্লাশে ইংরেজীীর 
প্রধান অধ্যাপক 'ছলেন নবকৃষ্ণ রায়। তিন ইংরেজী খুব ভাল পড়াইতেন। 
বহু রেফারেন্স দিয়া পাঠ্য বিষয় পাঁরজ্কার কাঁরতেন এবং 'লাখতেনও খুব 
ভাল। আমাকে তান খুব স্নেহ কারতেন। আমার পড়াশুনার বিশেষতঃ 
ইংরেজী সাহত্যের ব্যাপকতর অধ্যয়নের জন্য ও আমার লেখন-শৈলর 
ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা কারতেন। তাঁহার বাস। আমার আবাসস্থল হইতে 'িকটেই 
1ছল--তাই অনেক সময় তাঁহার নিকট যাই বাঁসতাম। 

নববাব ছিলেন শশল মহাশয়ের ছান্র-তৎকালে আত প্রিয় ছাত্র 'ছিলেন। 
ব্রজেন্দ্রবাব খন বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ নববাব; সেই সময়ের ছাত্র 
ইহা শীল মহাশয়ের কুচবিহার যাইবার পর্েকার কথা । নববাব শীল- 
মহাশয়ের 'লাঁখত প্রবন্ধের কথা আমাকে বলেন এবং আদেশ করেন সম্ভব 
হইলে উহা যেন আম একবার পাঁড়য়া দোঁখ। প্রবন্ধাটর নাম_“নও 
রোমাণ্টিক মুভমেন্ট ইন বেঙ্গলি ?লটারেচার।' প্রবন্ধটি কালকাটা রিভিউ 
(১৮৯১-৯২) পাঁন্রকায় প্রকাশিত হইয়াছল। শুনিয়াঁছলাম তান এম-এ 
পরাক্ষার কয়েক বসর পর উহা রচনা কাঁরয়াছিলেন। আমি জয়পুর 
পাবালক লাইব্রেরীর মেন্যবর ছিলাম-এঁ স্থান হইতে এ পাত্রকা সংগ্রহ কাঁর 
এবং পাঁড়য়া মুগ্ধ হই। মনে হইয়াছল--তাঁহার রচনা শান্ত অদ্ভুত। উহাতে 
হরপ্রসাদ শাস্তীর 'বাল্মীকর জয়' ও দ্ধবীম্প্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বয়সের রচনার 
ভূয়স প্রশংসা আছে। তাঁহার ইংর।জশী রচনা একটু জনসনীয় বলিয়া কেহ 
কেহ মনে করেন, কিন্তু তাঁহার সরল রচনাতেও যে তানি আঁত দক্ষ ছিলেন 
তাহা তাঁহার লিখিত পন্রাবলী পাঠে জানা যায়। উত্ত পন্রাবলশীর কোন সংকলন 
আম দোঁখ নাই, তবে নববাবুর নিকট 'লাখত বহু সংখ্যক পত্র আম 
দেখিয়াছ। তাঁহার সাহিত্যিক রচনা হইতে এগ্ল যেন অত্যন্ত পৃথক। 
আত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাণের অন্তার্নীহত গভির বেদনার দ্যোতনা 
আমি দেখিতে পাইতার্শ তাঁহার একখান। পন্ত দেখিয়াছিলাম--তাতে লেখা 
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ছিল, আর কয়েক বংসর পরেই তিনি পণ্চাশ বর্ষ পূর্ণ করিবেন, যখন প্রাচীন 
পদ্ধাত অনুসারে 'বনং ব্রজেৎ" সক্রিয় জীবন হইতে অবসর গ্রহণের নিদেশ।' 
আমার দেখা সবগুলি পন্রেই জীবনের লক্ষ্যবস্তুর দিকে একটা অব্ন্ত 
বিষাদের সুর যেন ধ্ৰনিত হইত বাঁলয়া মনে হইত। এক কথায় ফ্রাসন্রেশন 
অব লাইফ । আমার বেশ মনে আছে-_এক স্থানে লাখিয়াঁছলেন কথা প্রসঙ্গে 
_ফলহান বৃক্ষের কাছে সাধলে কাঁদলে ফলবে কি? 

নববাবু তাঁহার ছান্র হইলেও তাঁহার সঙ্গে অকুণ্ঠিতভাবে পন্ন ব্যবহার 
চলিত। তান তাঁহার নিকট মনের ভাব গোপন করিতেন না। 

যাদও বহরমপুরে থাকার সময় হইতেই নববাবু পণ্ডিত শশধর তর্ক 
চূড়ানণির শিষ্য ছিলেন এবং নিজে সংরক্ষকপল্থী ছিলেন-_ নিষ্ঠাবান সদাচার- 
পরায়ণ হিন্দু ছিলেশ এবং শীল মহ।শয় কঠোর ব্রাহ্ম ছিলেন, তথাঁপ ভাব- 
রাজ্যে উভয়ের ক্রমে ব্মে মিলন হইল । শীল মহাশয় শশধর তকচূড়ামাণির 
ধর্মব্যাখ্যার উপর কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠত হন নাই তথাপি নববাবূর সঙ্গো 
তাঁহার যে আন্তরক যোগ ছিল আঁত গভীর তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নবব'বু প্রায়ই বাঁলতেন--তুমি ব্রজেন্দ্র শল ও শশধর তকচূড়ামাণির. 
সঙ্গে অবশ্য অবশ্য দেখা করিবে । এই দুই মহান ব্যান্তই আমার জীবনের 
আদশ'। আশা কাঁর তাঁহাদের প্রভাব তোমার জীবনেও পাঁতিত হইবে ।, 
বস্তুতঃ এ সময়ে আম 'বাশম্ট পুরুষদের দর্শন লাভের জন্য খুব ব্যাকুল 
ছিলাম। 

এর পর যুবক গোপীনাথ জয়পুর ত্যাগ করে ব-এ পরাক্ষার জন্য যাত্রা 
করেন। তখন জয়পুর এলাকার কলেজসমূহ এলাহাবাদ 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
অধীনে ছিল। সুতরাং পরীক্ষার্থীকে এলাহাবাদ এসে পরাক্ষা দতে হত ॥ 
জয়পুর ছাড়ার আগে নববাব্‌ আচার্য মহাশয়কে যুবক গোপীনাথের হাতে 
একখান পরিচয় পন্র দেন এবং 'ীানশে দেন যে আচার্য শীলের সঙ্গে দেখা 
করতে এবং কি বিষয়ে আলোচনা হল তা-ও যেন তিনি পন্রে লিখে জানান। 
তিনি প্রায়ই বলতেন যে, তান দুদরে একাকী বদেশে পড়ে আছেন-_ 
রমোট, আনফ্রেণ্ডেড্‌, মেলাঙ্কাল, স্লো" এ জাতীয় পনর পেলে প্রাণে 
আনন্দ হয়। 

নববাবু যে পন্ত্র ঠলখোছলেন তাতে আচার্যদেবের পিতৃপরিচয় ছিল, আরও 
লিখোঁছলেন যে তাঁর পিতা কলকাতার জেনারেল আযাসেমার থেকে বি-এ পাশ 
করেন, অনার্স পান সংস্কৃতে ১৮৮৫ সালে। বজেনবাবৃও বোধ হয় ১৮৮৪. 
সালে এম-এ পাশ করেন। ব্রজেনবাবুর সঙ্গে পিতা বৈকুণ্ঠনাথের বিশেষ 
হন্যতা ছিল। 

এলাহাবাদ থেকে পরণক্ষা শেষে জয়পুর থেকে বাড়ী ফেরার পথে কল- 
ফাতায় নামেন আচার্য গোপাীনাথ। উদ্দেশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ শখুলের সঙ্গে দেখা 
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করে কোথায় কিভাবে এম-এ পড়া যায় তা স্থির করা। তখন মে অথবা জুন 
মাসের প্রথম দিককার কথা। 

. শাল মহাশয় থাকতেন রামমোহন সাহা স্ট্রীটে নজ বাসভবনে । বোধ 
হয় ১৫ অথবা ২৫ সংখ্যক গৃহ সৌঁট। খজে বাড়ী বের করে সেখানে 
পেশছলেন বেলা প্রায় ১১টা/১১-৩০ টার মধ্যে। বাড়ীর খোঁজ পেলেন 
বটে, “কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশ করিতে কেমন ভয় ভয় করিতে লাগল । মনে 
হইল--অত বড় একজন জগং-বিখ্যাত জ্ঞানীর কাছে যাইতোছি-_আ'ম একজন 
নগণ্য অখ্যাত বিদ্যার্থঁ মাত্র । ক কথাই বা বালব ১ যাহা হউক্‌ সাহস 
কাঁরয়া প্রবেশ কাঁরলাম। প্রবেশ কাঁরয়া বৈঠকখানা ঘরে ঢুঁকয়াই দৌখল'ম 
ঘর ভরা চৌকশর উপর ফরাস পাতা। তাতে একটা মোটা তাকিয়াতে ঠেস 
দয়া একজন শুইয়া বিশ্রাম কাঁরতেছেন। জাগিয়াই ছিলেন। দোৌঁখিয়াই 
বাঁঝলাম ইনিই আমার অভীষ্ট শীল মহাশয়। তাঁহার দীর্ঘ শমশ্রু, প্রসন্ন 
নয়ন একজন প্রাচীন বয়স্ক পুরুষ। গরমের সময় বালন্না শরীরে কোন 
আচ্ছাদন নাই ।' 

তখন 1তাঁন 'িজজ্ঞেস করলেন_কেথা থেকে এসেছ 2 উত্তরে বূললেন- 
জয়পুর থেকে। একথা বলে তাঁর হাতে নিজ পরিচয়পঞ্রখানা ?দলেন। তিনি 
পত্রখানা না খুলেই হাতের লেখা দেখেই বললেন--এ যে নবর হাতের লেখা ।' 
গোপখনাথের মনে হল যেন খুশী হয়েছেন পন্ত্র পেপ়ে। পড়লেন চিঠিখানা। 
'দুই-চার লাইন পাঁড়য়াই যেন থনাকয়। গেলেন। দোঁখলাম তাঁহার চোখ 
মূখের ভগ অন্যরকম হইয়া গেল। তিনি আমার 'দকে তাকাইয়া সস্নেহে 
বাঁললেন- তুমি বৈকুষ্ঠের ছেলে; তবে আর নবর পনর কেন? বৈকুণ্চ যে 
আমার পরম বন্ধ ছিল।' মনে হইল, “তাঁহার "চন্ডে ২৫ বছর পূর্বেকার 
স্মৃতি জাগয়া উচিল। মনে এতদিন উদ্দীপনের অভাবে প্রসংপ্তভবে পাঁড়য়া- 
ছিল, সোদন আমাকে দোঁখয়া ও 1পতদেবের কথা শাানয়া আবার জাগয়া 
উঁঠিল। মনে হয় তান 'দ্বপ্রহরের ভোজনের শেষে বিশ্রাম কাঁরতোছলেন। 
তখন সে ভাব কাটিয়া গেল। 'তানি উঠিয়া বাঁসলেন। আমার কাছে আমার বিধবা 
মায়ের কথা জিজ্ঞাসা কারলেন। তাঁহার সহ্‌দয় ভাব দেখিয়া আমার আশঙকা 
ও সংকোচ কাটয়া গেল। মনে হইল তান অমার নিজজন, এখানে আমার 
কোন সংকোচ নাই।' 

তারপর অনেক কথা হল। পরে বললেন, “তুমি একবার জানকীর সো 
দেখা করো। 'তাঁন তোমার বাবার ভতি অন্তরঙ্গ ছিলেন।' এই বলে 'তানি 
জানকনীবাবুর নামে একখানা পারিচয়পত্র তাঁর হাতে দলেন। এই জানকী- 
বাবু সংপ্রাসদ্ধ ম্মধ্যাপক জানকণনাথ ভর্রাচাষ', তিনি রিপন কলেজে অধ্যাপনা 
করতেন। ও 

প্রাথামক পাঁরচয় শেষে তাঁদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হল। 
দবাভাবিকভাবেই প্র্নফ্র্তা গোপশনাথ আর উত্তর দিচ্ছিলেন আচার্য শশল। 
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প্রশ্নে কোনো বিষয়ের নিশ্চয়তা ছিল না, যা মনে এল তাই 'জজ্ঞেস করলেন! 

'আমি তখন ব্রাউীনংগ খুব পাঁড়তাম। শুধু রবার্ট ভ্রাউীনংগ নয়, 
এীঁলজাবেথ ব্যারেট ব্রাউীনংগও পাঁড়তাম। বিলাম--ব্রাউাঁনংগ খুব কাঁঠন, 
তবে আমার খুব ভাল লাগে। শেল, কাঁটস, বায়রণও ভাল, তবে ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থের তুলনা হয় না। তবে এদের কবিতা ব্রাউনিংগের ন্যায় কঠিন নয়। 
রাউানংগ কঠিন হলেও ভাল লাগে ।' 

[তান বললেন-সাত্য, খুব কাঠন। ওদের দেশে ব্রাীনংগ অনুশীলনের 
জন; বহু ব্যাখ্যা আছে। তুমি ব্রাউীনংগ এনস।ইব্লোপিডিয়া দেখতে পার। 
তা হতে সাহায্য পাবে। 

এর পরই প্রশ্ন হল-আপান অরাঁবন্দ ঘোষ সম্বন্ধে ক মনে করেন ? 

শীল মহাশয় বললেন অরাঁবন্দ হচ্ছে এফাধারে পোয়েট, প্রফেট ও 
[ফিলজফার। 

গোপশীনাথ আবার জিজ্ঞেস করেন-আপাঁন তাঁর 'বাসৃদেব দর্শন' সম্বন্ধে 
ক মনে করেন? [তান 'কারাকাহলী' নামক থে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছেন 
তা পড়েছেন ক? তাতে তাঁর বাসদেব দর্শনের কথা বার্ণত হয়েছে। সে 
বিষয়ে আপনার মত ক? 

গোপনীনাথ জানতেন যে ব্জেন্দ্রবাবু গোঁড়। ত্রাহ্ম, দেবদেবীতে 1ব*বাস 
করেন না। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন সম্বন্ধে হয়ত তান বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু 
[তাঁন বললেন, একটু উত্তোজতভাবেই বললেন__ 

_-আমার আবার মত কঃ তিন দর্শন পেয়েছেন বলেছেন, এতে 
আব্বাস করার কি আছে? এ 'কছ অসম্ভব ব্যাপার নয়। 

তখন গোপাীনাথ বললেন_ এঁতিহা?সকগণ সকলে শ্রীকফণের এ্রীতহাসিকতা 
কিন্তু স্বঈকার করে না। 

আচার্য শীল একটু হেসে বললেন- ক্রাইস্ট-এর এ্ীতহাঁসপিকতা সম্বন্ধেও 
তো বহু সন্দেহ বহু লোক করেন। তাতে ক বড় বড় সন্তগণ এবং সেন্ট 
টিরেসা কতক খৃন্টের দর্শন অসত্য প্রমাণিত হয়? তা হয় না। পাঁথবীতে 
অবতীর্ণ হয়ে শরীর ধারণ না করলেও তাঁব আত্মা তো দর্শন দতে পারে। 
এীতহাঁসিক শরীক ও তত্বরূপণী কৃষ্ণ দুটি আলাদা 'জিনিস। তাঁর প্রাতি যার 
যেমন ভাবন। বা বিশ্বাস সেই অনুসারে তাঁর দর্শনও হবে। বিশ্বের আধ্যাত্মক 
সাহত্যে এর উদাহরণের কি অভাব আছেঃ সব সাধু পুরুষ কি িথ্যা- 
বাদী- তা নয়। সাধকের নিজ ভাবনা অনুসারে পরমশান্ত আকার ধারণ করে 
প্রকাশ পেতে পারেন। 

এর পর গোপানাথ পরলোকগত আত্মার স্থাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। 
তার উত্তরে আচার্য শীল যে উত্তর দেন তার সারাংশ হল এই যে, পাঁথবীর 
বিভিন্ন দেশে পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বহ্‌ গবেষণা হচ্ছে, অনেক 
ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে_আত্মার ফোটোও নেওয়া হয়েছে। 
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' এই উত্তর শুনে গোপীনাথের মনে হল যে এ বিষয়ে আচার্য শীল সন্দেহ- 
বাদী নন। পরলোকগত আত্মার আস্তত্বে তান বিশ্বাসী । একটু পরেই 
বললেন-দ্যাখ, আমার প্রথমে বিশ্বাস ছিল না, এখন হয়েছে। তোমাকে 
আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছিল তা শোনাচ্ছি। 


কিছাঁদন আগে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তিনিই ছিলেন গৃহের সর্বে 
সবণ। সংসারের কাগজপত্র দাঁলল তাঁরই হেফাজতে থাকত । এাঁবষয়ে আঁম 
ছিলাম উদাসীন। শীকন্তু 'তাঁন হঠাং অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং দু-তিন 
ঈদনের অসুখেই তান মারা গেলেন। এই ঘটনার কছুদিন পরে বাড়ীর 
কাগজের খোঁজ পড়ল। বহু সম্ভাব্য স্থানে খোঁজ করা হল 'কল্তু আমার 
সব সন্ধানই ব্যর্থ হল। রাতে স্বগ্নে স্ত্রীকে দেখলাম তান আমাকে বলছেন 
_এত চিন্তা সের £' এই বলে গৃহে কোথায় আলমারীর কোন্‌ কোণে 
বাড়ীর কাগজ অর্থাৎ দালল রাখা আছে দোঁখয়ে ?দলেন। 

পরাঁদন তাঁর 'নার্দম্ট স্থানেই কাগজ পেলাম। এরপর আর বেশী কথা 
হল না। তান গেপীনাথকে তাঁর রচিত দ:-তিনখানা বই উপহার দিয়ে 
বললেন কলক।ত।তেই পড়তে । সেখানে গবেষণার যে সযোগ স্াবধা 
বতমান তা ভারতের অন্য কোথায় সুলভ নয়--এ কথাও বললেন। 


আচার্য শীলের সঙ্গে দেখা করে [ব ভাল লাগল। কি অমায়ক 
ব্যবহার! অল্প বয়স্ক গোপননাথের সঙ্গে যেভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে কথ। 
বললেন ত। দেখে তান মোহত হলেন। 

চলে এলেন সেখান থেকে, এবার কিছু জানা হল 'কন্তু নর্ণয় হল না 
কিছু। 

কাঁদন পরই দেশে ফিরলেন। নানা জায়গায় ঘরে, পুরনো বন্ধ; ও 
আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কাটিয়ে এবার ঠিক করলেন জনের মধ্যেই ঠিক 
করতে হবে কোথায় বাবেন। 

মনে এল রামদয়াল মজুমদারের কথা । তানি বলোছিলেন কাশীতে গেলে 
সব সুবিধা হবে। সে তো যুগ যুগ থেকে বিদ্যার প্রাসদ্ধ পশঠ। আরও 
মনে হল কাশীতে দু বছর আগে যে বৃদ্ধ পিতামহকে দেখে এসেছিলেন তিন 
তো এখনও জবিত। অবশ্য বয়স হয়েছে ৮৫ বছর। তাঁর আশ্রয় তো 
আছেই। শুনেছেন আজকাল আছেন কেদার মাঁন্দরের সংলগ্ন তাহরপুর 
রাজবাড়ীতে । সেখানে অজ্প মাসহার: পান, তাতেই চলে। 


একটা চিঠি লিখলেন তাঁকে এবং শীঘ্রই উত্তর এল। তান প্রসন্ন মনে 
সম্মাত 'দয়েছেন। এবার আর কোনো বাধা নেই। তাঁর পন্র পেয়ে আম্বস্ত 
হয়ে একদিন একলাই রওনা হলেন কাশীর 'দিকে। 
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কাশধ 


কাশশ এসে পেশছলেন ১৯১০ সালের জুলাই মাসের প্রথম দকে। আগে 
থেকে জেনোছিলেন জুলাই মাস থেকে এম-এ ক্লাশে ভার্ত হবার সময়। তাঁর 
শিতামহ বৃদ্ধ আর তিনি ইংরেজ 'শক্ষার রীতি-প্রকৃতি কিছুই জানেন না। 
তিনি তাঁকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারবেন না, তাই নিজেই নিজের 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

গোপশনাথ এঁদক সোঁদকে অন.সন্ধান করে পথঘাট জেনে নিয়ে সংস্কৃত 
কলেজের আভমূখে রওনা হলেন। আজকাল কাশীতে রিকসা বাস প্রভাতি 
যাতায়াতের অনেক সাধন হয়েছে। তখনকার কাশতে টাঙ্গা অথবা এন্াই 
যাতায়াতের একমান্র সাধন ছিল। বহু লেক পায়ে হেটেই পথ চলত। 
1তানও চললেন পায়ে হেটে এবং অবশেষে সংস্কৃত কলেজের বিশাল ভবনের 
সম্মুখে উপাঁস্থত হলেন। এই সংস্কৃত কলেজের দুটি বিভাগ । একটি 
প্রাচীন পদ্ধাতিতে সংস্কৃত পঠনপাঠনের বিভাগ এবং অন্যটি ইংরেজ বিভাগ । 
ইংরেজী বিভাগে তখন এম-এ পর্্তি পড়ানো হত। সংস্কৃত বিভাগে 
ব্যাকরণ, সাহত্য, বেদ, জ্যোতিষ, ধমশাস্ত, ন্যায়, বেদান্ত প্রভাতি প্রাচীন 
[বিষয়ের অধ্যাপনা হত। 

বারাণস সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ১৭৯১ সালে। বহু প্রীসদ্ধ 
অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ এই কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। গোপীনাথ যখন 
এম-এ ক্লাশে পড়েন তখন আর্থার ভেনিস ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর 
পূর্বে বিখ্যাত 'বদ্বান ব্যালানটাইন, "গ্রাফথ, থবো এই কলেজের অধ্যক্ষতা 
পদ অলঙ্কৃত করেছেন। আবার সংস্কৃত বিভাগে বহ্‌ মহামহ্োপাধ্যায় দিগগজ 
বদ্ধান বাভন্ন বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। এর গৌরব আত প্রাচীন, 
এতিহা মহান্‌। 

এখানে ভার্তি হয়ে অধ্যয়ন করতে পারলে নিজের জীবন সার্থক হৃকে। 
তার উপর আছে কাশীর 'বাশল্ট বদ্বংসমাজ-এ সৃযোগ আর কি কোথাও 
সুলভ? গোপীনাথ কিভাবে ভার্ত হলেন তার বিবরণ তিনি নিজেই 
1দয়েছেন। 

'সে আজ অনেক 'দনের কথা। আম তখন পাঠ্য-জবনের পাঁরশিম্ট 
ভাগ আতিক্ম কাঁরয়া সেবক-জীবনে প্রবেশ লাভ কাঁরয়াছ। তাহারও প্রায় 
পাড়ে তিন বংসর আতক্ম হইয়াছে । বদ্যা অজর্ন ও বিদ্যা বিতরণই ছিল 
তখন বাঁহজাঁবনের প্রধান লক্ষ্য। পাঁরগৃহীত মেবক-জীবনও এ লক্ষ্যাভ- 
মুখী গতির অনুকূলই 'ছল। সাক্ষাংভাবে যাহার তধণনে আমি সেবা- 
জাঁবনে 'নষুন্ত হইয়াযাছলাম তান ভ'রতীয় না হইয়াও ভারতশয় সংস্কাতির 
তৎকালীন 'বিদ্বন্মণ্ডলনীর মধ্যে অগ্রাতিদ্বন্দী পথ-প্রদর্শক স্বরূপ ছিলেন 
এবং ব্যান্তগত জীবনে আমার গুরুস্থানীয় ছিলেন (অধ্যাপক ও সংরক্ষক 
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'দৃষ্টিতে)। অধ্যাত্ম পথে, আন্তর জীবনের পথে, এমন একজন মহাপুর্ষকে 
আম আদর্শর্পে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম-_ঁযাঁন পরা ও অপরা বিদ্যায় এবং প্রাচ্য 
-ও সাশ্চত্য শিক্ষায় সর্বাবভাগে সমভাবে শাক্ষত ছিলেন। এই প্রকার পার- 
বেশের আবেম্টনশতে নানা প্রকার জ্ঞানের আলোচনার মধ্য দয়া আমার কর্ম- 
জশবনের ধারা বাঁহয়া চঁলিয়াছিল। 


সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, আচার্যদেব কাশী আসার পূর্বেই ডাঃ ভোনসের 
'বিদ্বত্তার পারচয় সুপারজ্ঞাত ছিলেন। তিনি প্রথমে তাঁর দ্বারা ইংরেজীতে 
অনাদত গ্রন্থ বেদান্ত 1সদ্ধান্ত মূস্তাবল' প্রেকাশানন্দ রাঁচত) জয়পুর 
অবস্থান কালেই পাঠ করোছলেন- একথা আমরা আগেই বলেছি। আরো 
জেনোছলেন "সদ্ধান্ত লেশ সংগ্রহ' গ্রন্থের অনুবাদ 'তানই করেন। তাঁর 
রচিত শিলালেখের সমালোচনা 'এাঁপগ্রাফিকা হণ্ডিকা'তে পাঠ করে তাঁর 
অসাধারণ 'বিদগ্ধতার পাঁরচয় পান। জয়পুর থেকে কাশ এসে এই ডাঃ 
ভেনিসের কাছে পড়তে পারবেন ভেবে মন আগ্রহশীল ছিলই। 


যোঁদন ডাঃ ভেনিসের সঙ্জে দেখা করতে যান সৌঁদন তাঁদের মধ্যে যে কথা 
হয়োছল তার উল্লেখ করেছেন আচার্যদেব। ডাঃ ভেনিস তাঁকে জিজ্ঞেস 
করেন-কোন্‌ ক্লাশে ভার্ত হতে চাও £ 

তান উত্তর দিলেন_ পণ্চম বর্ষ শ্রেণীতে। 

_বি-এ কোথা থেকে পাশ করেছ ? 

মহারাজা কলেজ, জয়পুর থেকে। 

সেখানে তো সঞ্জনবনবাবু প্রীণ্সপাল রয়েছেন, তবু এখানে কেন ? 

-আপনার নামে আকৃম্ট হয়ে। 

_-আমাকে কভাবে জানলে 2 

তখন আচার্যদেব তাঁকে কিভাবে জেনেছেন সব বললেন। ডাঃ ভোঁনিস 
ছেলোটর প্রাচীন সংস্কৃতির প্রাতি অনুরাগ লক্ষ্য করে এবং তাঁর ব্যাপক দৃষ্টি 
দেখে আঁভভূত হলেন, বললেন, তোমাকে এম-এ প্রথম বর্ষে সানন্দে গ্রহণ 
করব। তবে তুমি কি বিষয়ে রুচি রাখ আমাকে তা বল। 

তখন যুবক গোপীনাথ বললেন- আমার ভাল লাগে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও 
দর্শন। 

একথা শুনে ডাঃ ভেনিস বললেন- এম-এ প্রথম বর্ষে সব বিষয় পড়তে 
হয়, দ্বিতীয় বর্ষে গ্রপং হয়ে থাকে । তখন 'ড গ্রুপ নেবে-আমার এরূপ 
মনে হয়। এ সময় ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, এীপগ্রাফি, নুযিমিস্‌- 
মাঁটকসে পড়ানো হয়। এসব বিষয়ের অধ্যাপনা আমি নিজে করে থাঁক। 
দর্শন ও ইংরেজী নেবার প্রয়োজন নেই। আমার ইচ্ছা যে তুমি প্রাচশন 
শৈলী অনুসারে সংস্কৃত অধায়ন করো। এখানে এই কলেজের সংস্কৃত 
বিভাগে ন্যায়শাস্রের ম্তীধ্যাপক পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য মহাশয় রয়েছেন, 
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1তাঁন মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির সুযোগ্য শিষ্য, তুমি তাঁর কাছে 
ন্যায়শাস্নের পাঠ গ্রহণ করো। 

পরাঁদন কলেজে উপাঁষ্থত হতেই ডাঃ সাহেব পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য 
নহাশয়ের সঙ্গে এই নবীন ছাত্রের পাঁরচয় কাঁরয়ে দলেন। তিনিও সাগ্রহে 
তাঁকে পরাঁদন থেকে তকভাষা পড়াতে আরম্ভ করলেন। বেদান্তদর্শনের 
শাঙ্কর ভাষ্যের টীক। ভামতাঁ তাঁকে ?নজে 'নজে পড়তে বললেন। 

এই হল ডাঃ ভোনসের সঙ্গে প্রথম পাঁরচয়। তারপর তাঁর সঙ্গে ব্লমশঃ 
পারচয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। 

গোপীনাথ এম-এ ক্লাশে ভার্ত হলেন। তাঁর প্রাতিভা এবং অজ্প বয়সে 
জ্ঞানের বিস্তার দেখে ডাঃ ভোনস তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। তাঁর 
সঙ্গে প্রথম সাক্ষাংকারেই একাঁদকে নবীন বিদ্যার অন্ণাদকে আঁভজ্ঞ অধ্যক্ষ 
মোহিত হলেন। 

এইভাবে গোপীনাথের প্রাচ্য ও পাশ্চাত। রীতিতে পঠনকার্য আরম্ভ হল। 
সুর হল এক মহান যাণা। আমরা পরবতর্ঁ সময়ে দেখতে পাব 'বদ্যার্থ 
গোপীনাথ কিভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে কি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন । 
ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র মন্থন করে তিনি যে দিগদর্শন করেছেন সে সময় 
তার তুলনা মেলা কাঁঠন। 

আমরা পরবতর্ঁ জশবনে আচার্য গোন্পননাথের যে পাঁরচয় পাই তাতে 
তাঁকে অধাত্মশাস্তে নফ্াত বিদ্বান বলে মনে হয়েছে। তিনি যে তর্ক ও 
ন্যায়ের যান্তজালের গহনে কখনো াবচরণ করেছেন তা মনে হয়ান। ন্যায় 
শাস্নের আলোচনার রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন বলেই তিনি মধুসূদন সরস্বত+ 
রাঁচিত ক্লষ্ট গ্রন্থ অনায়াসে পাঠ লাগয়ে 'বদ্যারথৰঁকে পাঁড়য়েছেন। 

কিন্তু এ সবের পেছনে ছিল ডঃ ভোঁনসের সদা জাগ্রত দাষ্ট। [তান 
ছিলেন যুবক গোপানাথের অধ্যাপক ও পথানদেশিক। 

গোপীনাথ ১৯১০ সালে জুল।ই মাসে সংস্কৃত কলেজে এম-এ প্রথম 
বে ভার্ত হলেন। তখন কলেজে আসা যাওয়া করতে হত কেদারঘাট থেকে 
সোজা পায়ে হেক্টে। দীর্ঘ পথ। কেদারখাও খেকে খে গাল সোজা কালখ- 
তলা হয়ে দশা*বমেধ এসেছে সেই পথে এসে গোধুঁলয়া হয়ে কুইন্স কলেজ। 
জয়পুরেও হাটিতেন কখনো কখনো । কিন্তু দিনে দুবার যাতায়াতে পাঁরশ্রম 
হত খদব। বৃদ্ধ দীনবন্ধু কাবরাজ তাঁর সম্পাকতি পোন্রের প্রীতি স্নেহশখল 
ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ডেও অসৃবিধা ছিল অনেক। 

কোনো প্রকারে এক বছর তো কাল, ১৯১১ সালে এম-এ প্রথম বর্ষের 
পরাক্ষা দিতে এলাহাবাদদ গেলেন। ধর্মশালায় জিনিসপত্র রেখে স্থান খুজতে 
বেরলেন। পথে দেখা হল জয়প্ঃরের পুরনো বন্ধ গঞ্গাপ্রতাপ গুপ্তের 
সঙ্জে। সে গোপীনাথকে দেখে নিয়ে যেতে চাইল তার আবাসস্থান 'ল 
কলেজ' হোস্টেলে । গোপীনাথ রাজী হলেন না। ভাবলেন সেখানে হয়ত 
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সড়াশুনার ক্ষতি হবে। তিনি তখন তাঁরই আর এক বন্ধ নরেন্দদেবের 
কাছে নিয়ে গেলেন। তান গোপশনাথের থাকার ও খাওয়ার সব ব্যবস্থা 
করে 'দলেন। নরেন্দ্রদেব, পরবতর্ণ জীবনে তাঁর সহপাঠী এবং সমাজজীবনে 
1যাঁন উত্তরকালে সমাজসেবী আচার্য নরেন্দ্রদেব নামে পাঁরচিত, এই প্রথম তাঁর 
সঙ্গে পরিচয় হল। পরে ঘানম্ঠতা বাড়ে। 
এখানে দু-একাঁদন পরই গোপীনাথ ম্যালোরিয়ায় আক্রান্ত হন কিন্তু 
নরেন্দ্রদেবের ব্যবস্থায় ও দ্রুত সাহায্যে তান কোন প্রকারে সুস্থ হয়ে পরাক্ষা 
দতে পারলেন এবং তা সুসম্পন্নও হল। 
এম-এ প্রথম বর্ষের পরণক্ষা হয়ে যাবার পর কাশ ফিরে এলেন। তারপর 
গরমের ছুট আরম্ভ হতেই গোপীীনাথ দেশে রওনা হলেন। 
মে মাসে গোপণনাথ দেশেই ছিলেন এবং বন্ধুদের কাছে নিয়ামত পন্রাদ 
গলখতেন। ডাঃ ভোনসের কাছেও ীলখোঁছলেন। দেশে গিয়েও আবার 
ম্যালোরিয়ায় পড়েন। আমরা দেখতে পাই ডাঃ ভোঁনস তাঁর শরীর সম্বন্ধে 
উদ্বেগ প্রকাশ করে পন্র লখছেন। 'তাঁন ছিখছেন, 
কুইন্স কলেজ 
বেনারস 
১৪ই মে. ১৯১১ 
'প্রয়' কাবরাজ, 
তোমার ১০ তাঁরখের লেখা চঠি পেয়ে দুঃখিত হলাম এই জেনে যে 
তুম আবার ভয়ঙ্কর জরে শয্যাশায়ী হয়েছ। আশা কার শীঘ্রই আরোগ্য লাভ 
করবে। তুমি কি এই পাঁরাস্থাতিতে ম্যালোরিয়াগ্রস্ভত আবহাওয়ায় বাংলা- 
দেশেই থাকতে চাও? তুমি ইপিগ্রাফর আগামী লেকচার সম্বন্ধে জানতে 
চেয়েছ। ১৮ই জুলাই থেকেই লেকচারগুলো সুরু হওয়া দরকার। যাঁদ 
তুমি আগেই ফিরে আস তাহলে আমর কাছে পড়ার সুযোগ পেতে পারতে, 
কেন না, এ সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে আম কাশী ছেড়ে ষেতে চাই না। 
ভবদণয় 
এ. ভোনস 
গোপনীনাথের সঙ্জে এই অল্প 1কছাাঁদনেই তাঁর অধ্যাপকের সঙ্গে যে 
হৃদ্যতা জল্মেছিল এই চিঠিই তার প্রমাণ। ক্রমে ক্লমে সেই হদ্যতা আরো 
বাড়ে। 
গরমের ছুটি শেষ হতেই গোপীনাথ কাশীতে ফিরে এলেন, কিন্তু এবার 
ঠিক মতো করতে পারেন না। 
এই সময় জ্বরের সঙ্গে আর এক উপদ্রব দেখা দিল। তিনি হৃদরোগে 
আক্রান্ত হলেন। আর যেন শরীর নিয়ে চলতে পারেন না। ডাঃ ভেনিস 
গোপানাথের অবস্থা্দেখে চিন্তিত হলেন। কাশশীতে চিকিৎসা হল কিন্তু 
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ফল কছু হল না দেখে তিনি নদেশ দিলেন কলকাতা গয়ে ভাল কিং” 
সকের অধীনে থেকে চিকিৎসা করাতে। 

বললেন, তুমি যে বাস্ত কলেজ থেকে পাচ্ছ তা বন্ধ হবে না। পড়াশুনো 
এক বছরের জন্য স্থাঁগত করতেই হবে, এ ছাড়া উপায় নেই। 

ডাঃ ভেনিসের নিদেশে গোপীনাথ মাকে সব িখে জানালেন। 
তারপর কলকাতা রওনা হলেন। কলকাতায় ভাল চাঁকংসকের অধীনে তিন 
মাস থেকে 'চাকংসা চলল, তখন মা সুখদাসংন্দরী কাছেই ছিলেন। 

শরীর একট সাস্থ হতেই অক্টোবর মাসে দান্যার জানকণ রায়ের ছেলে 
নরেন্দ্র রায়, রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল ও মাকে সঙ্গে নিয়ে পুরীতে স্বর্গদবার 
পল্লীতে হরিদাস মঠের কাছে একটি ভাড়া ঝ।ড়ীতে রইলেন 1কছনাদন। 

পুরীতে অল্প কাঁদনেই গে।পীনাথ সঃস্থ হয়ে উঠলেন। তখন মন্দির 
দর্শন এবং ীনকর্টবতর্শ যা কছু দর্শনীয় দেখে দেশে ফিরে গেলেন। 

দেশে রইলেন প্রায় দু মাস। এবার আর জবর হয়নি । স্বাস্থযও আগের 
থেকে ভাল হয়েছে দেখে জানুয়ারী মাসে কাশী ফরে এলেন। এখন তো 
কলেজে পড়া নেই, ভবে ্নয়ামত পাঠ না থাকলেও ডাঃ ভোৌনসের কাছে 
যাওয়া এবং পাঁণ্ডত ন্যায়াচাফেরে কাছে পাঠ গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না। 

পিতামহ কেদার ঘাটের বাসস্থান ছেড়ে দেবনাথপূরায় উঠে এসেছেন 
তখন, গোপানাথও সেখানে উঠেছেন। একাঁদন তাঁর এক বন্ধু নূপেশ গুহ 
প্রস্তাব দলেন, চলো আমরা হরিদ্বার ঘুরে আসি, তীর্থ দর্শন হবে এবং 
অন্য সব প্রীসদ্ধ জায়গাও দেখা হবে। পাহাড়ের জল হাওয়া তোমার স্বাস্থ্যের 
অন্কূলও হবে। যাবে তো, সব গাঁছয়ে নাও ।' 

গোপাীনাথ ভাবলেন, প্রস্তাব মন্দ নয়। তান সব ঠিক করে একাঁদন 
'বোঁরয়ে পড়লেন। প্রায় দু মাস কাটল হারদ্বার, কনখল, খষসকেশ, 'লছমন- 
ঝুলা, মসূরী, দেরাদুন দেখে। এাপ্রল কাটতেই আবার কাশশ ফরে এলেন 
এবং অল্পাঁদন পরেই দেশে গেলেন গরমের ছুটিতে । 

দেশে গরমের ছাট কাটল। মনে কিন্তু আনন্দ নেই। শরীর ভাল ন। 
থাকায় একটা বছর নষ্ট হল। এ বছর পবীক্ষা দেওয়া হল না। একটু 
'পাঁছয়ে পড়লেন, যারা ছিল তাঁর সহাধ্যায়ণ তারা সব চলে যাবে, আর যারা 
তাঁর থেকে এক বছর পেছনে ছিল এখন তারা তাঁর সঙ্গে পড়বে। ভেবে 
হবে £ দেশে বই পড়া, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ 
করে দন কাটত। 

যেখানেই থেকেছেন বন্ধুদের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগ রাখা তাঁর অভ্যাসে 
দাঁড়িয়ে ছিল। জয়পুরেও অনেক বন্ধু জুটেছিল, ঢাকাতে তো ছিলই। রজ- 
গোপাল তাঁকে নয়ামত পন্র লিখত। আর লিখত দীনেশ, বীরেন, নগেন্দ্র। 

বন্ধ; না হয়েও বন্ধুর মতো ব্যবহার ছিল অক্ষয়কুমার দত্তগৃপ্তের। তাঁর 
সম্পকে আসেন ধামরাই থাকার সময় থেকেই। তাঁর কাছেই রবশন্দ্রনাথের 
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গজ্পগুচ্ছ দেখোছলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বেশ অধিকার ছল, সংস্কতে 
কবিতা রচনা করতে পারতেন বেশ। আচার্যদেব বলতেন, 'অক্ষয়বাব সংস্কৃত, 
ইংরেজী ও বাংলায় সমান আঁধকার রাখতেন। তাঁর একটা ইনসাইট্‌ ছিল ।' 

অক্ষয় দত্তগপ্ত গোপীনাথ থেকে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন! তাঁর সঙ্গে 
যে পাঁরচয় ও হদ্যতা গড়ে উঠোঁছল তা কিন্তু পন্ন প্রভীতিতেই সামত 'ছিল 
না। গোপীনাথ জয়পুর বা কাশী থেকে এলেই অক্ষয়বাধংুর খোঁজ নতেন। 
দেখা হলে দুজনেই খুশী হতেন। যোগেশ ঘোষ নামে আর একজন বন্ধু 
ছল, তার সঙ্গেও নিয়মিত পন্র ব্যবহার চলত । সে ঢাকা ছেড়ে কলকাতা 
আসে। রপন কলেজে তার পড়া আরম্ভ হয়। বন্ধ যতীনের অনুরোধে 
ইংরেজীতে কবিতা িিখোছলেন, 'এ সামার্স নূন টাইড', এতে ১৫টি স্ট্যাঞ্জা 
[ছল। বন্ধুকে পাঁঠয়ে দেন সে কাঁবতা, যোগেশ ঘোষকেও পাঠিয়েছিলেন 
সেটি। তখন ইংরেজ ও বাংলায় কাবতা লেখার ঝোঁক ছিল খুব। আর 
একজন বন্ধ ছিল আরজান, সে ?ছল বাংলা সাহত্যের ভন্ত। তার কাছেই 
রবীন্দ্রনাথের "চন্রা' কাব্যখান 'িয়ে এসে পড়েন। এই কাঁবতার বই পড়ে 
[তান রবীন্দ্রনাথের কাঁবতার স্বাদ গ্রহণ করতে শেখেন। এর পর তার কাছ 
থেকে এনে পড়তে পান 'মানসী'। সে সময় রচনা করেন 'ইন মেমোরিয়াম' 
নামে কবিতা, পড়তে দেন অক্ষয়বাবুকে। তিনি বলেছিলেন_-তাঁর প্রথমত 
উদ্যমের পক্ষে কাবতা ভালই হয়েছে । তে দু একটি পধান্ত সুরাচত হয়ান, 
দু একাট শব্দের প্রয়োগও যথোচিত হয়ান, ছন্দের তারতম্য কোথাও কোথাও 
হয়েছে।। 

এ সময় (১৯০৩) লিখোঁছলেন 'বসনা ও আশা", 'বসন্তাগমে' আর একি 
কিতা রচনা করেন_যার প্রথম পধান্ত হল-“মনে পড়ে সেইদিন সুখের 
বেলায়' ও একাঁট সনেট ": ?দ স্টার ইন 1 স্টার্ম ওয়েদার'। 

তাঁর কাঁবতা রচনার একটি ইতিহাস আছে, সে কথায় বলেছেন-_-'তখন 
মনট্রা জীবনের জাঁটল সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছল। 
বাইরের দিক হইতে আমার আভজ্ঞতা তখন খুবই কম, 'িল্তু মনে এক তশর 
জিজ্ঞানার ভাব জাগয়াছল। এ যে শন্ধু স্বাস্থ্যের অপূর্ণতা হইতে হইয়া- 
ছিল তা নয়, ভিতরে ভিতরে স্বভাবাঁসম্ধ ভাবে আমার অনুভব হইত যে 
মানুষের এই বাইরের জীবন প্রকৃত জীবন নয়। তার জীবন সমতার কোন্‌ 
গভীর স্তরে নাহতি। আম কবিতার মধ্য দিয়া জীবনের অতাপ্ত অথবা 
বেদনার অনুভব প্রকাশ করিতে চেণ্টা করিতাম, নানা জ্ঞানী ও গুণীজনের 
কাছেও এ বষয়ে আলোচনা কাঁরতে পরাঙ্মুখ হইতাম না।' 

মনের এই ভাবনার কথা 'লখোছলেন অক্ষয়বাবুর কাছে। তান তাঁকে 
দীর্ঘ প্র দিয়েছিলেন আশ্বাস দিয়ে । 

এই অক্ষয়বাবু একদিন তাঁর গুরুভাই' হন এবং তাঁরই মাধ্যমে গুরু 
বিশহদ্ধানন্দ পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সতীর্থ নয়, গুরুভাই কিন্তু 
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তারও আগে এই দুজনের যে প্রীতি ও হদ্যতা তা অন্দকরপীয়। তাঁরা 
পরস্পর মিলিত হলে কোন দন আব্াত্ত, কোনাঁদন পাঠ চলত রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য থেকে । কোনোদন পাঠ হত কর্ণকুন্তী সংবাদ, বিদায় আভশাপ, 
আবার অক্ষয়বাব মেঘদূত সমালোচনা করতেন। কখনো বই আনতেন তাঁর 
কাছ থেকে- সর্বদর্শন সংগ্রহ ও ম্যাপ্রমূলার-এর “সায়েন্স অব ল্যাঙ্গুয়েজ'। 

ব্হ্মবান্ধব উপাধ্যায় লাঁখত 'বেদান্তের প্রথম কথা' পড়ে ভাল লেগোছল 
তখন, ?নজে এ প্রবন্ধ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। এই অক্ষয়বাবূর সঙ্গে বাঁজ্কম, 
ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বোঁশম্ট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন। পরবতর্ঁ 
জীবনে রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় যমূনা' কাঁবতার যে ব্যাখ্যা লিখোঁছলেন তার 
সূত্রপাত এই সময়ে ঘটে। গোপীনাথের সাহত্য-প্রণীতির বীজ রোঁপত 
হয়োছল অক্ষয়বাবূর সম্পর্কে এসে, এই রসাস্বাদ ও সোন্দর্যবোধ আরও 
ব্যাপক ও গভীর হয়ে প্রকাশ পায় কয়েক বছর পর। যে বয়স ভাব ও 
আবেগের সেই বয়স পোঁরয়ে এসে অনূসান্ধংস্‌ গবেষকরূপে তাঁর যে আত্ম- 
প্রকাশ ঘটেছিল তার পেছনে ছিল আর্থার ভোনিসের জাগ্রত দৃঁন্টি। আবার 
সেই সঙ্গে ন্যায় ও বৈশোষকের বিচার কৌশলের সক্ষমতা তাঁর চিন্তাধারাকে 
[কিভাবে পাঁরণত, মাজত ও গম্ভীরত। মা্ডত করেছিল আমরা এবার আঁ. 
জীবনের সেই পর্যায়ে প্রবেশ করব। 


অধ্যয়ন ও গবেষণা 


গোপীনাথ ১৯১২ সালে জুলাই মাসে এম-এ দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ 
করলেন। আবার কলেজে যাতায়াত শুরু হল। দেবনাথপুরা মহল্লা থেকে 
কলেজ, আবার কলেজ থেকে বাড়ী । দুবার যেতে হত। মাঝে মাঝেই জবর 
হত বলে কম্ট 'ছিল। 

শ্রীবলদেব 'মশ্র নামে একজন সংস্কৃতের বিদ্যার্থ সে সময় কলেজ 
হোস্টেলে থাকতেন। তানি কি করে গোপশ্নাথের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন সেই 
প্রসঙ্জে বলছেন 'কবিরাজজীর সঙ্গে আমার পারিচয় সম্ভবতঃ ১৯১২ সালে 
আগস্ট মাসে বারাণসী কুইন্স কলেজ হোস্টেলে হয়োছল। তান তখন 
এপিগ্রাফ নিয়ে এম, এর আঁন্তিম বর্ষের ছান্র। এই ক্লাশেই ফৈজাবাদের আর 
একজন ছাত্র পড়তেন-নাম ছল নরেন্দ্রদেব। তান কলেজের বোর্ডং হাউসে 
থাকতেন ।' 

গোপাীনাথ যোদন বোর্ডং হাউসে এলেন তখন সম্ধ্যাবেলা। তাঁর জন্য 
তখনও কোনো কামরা দেওয়া হয়ান, তাই তাঁর পূর্ব পাঁরচিত নরেন্দ্রদেবের 
ঘরে সোঁদনকার মতো থাকার বাবস্থা হয়োছল। 

ডাঃ ভেনিস গোপনাথের স্বাস্থ্য দেখে প্রাতাদন দৃবার কলেজে আপার 
শ্রম থেকে রেহাই দেবেন ঠিক করেন এবং বোঁডিয়ে থাকলে তাঁর পড়াশুনার 


৬ 


সুবিধা হবে মনে করলেন। সেই অনুসারে অগ্যাস্ট মাস থেকে বোর্ডিং হাউসে 
তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। 

মশ্রজশ গখছেন, 'যোদন গোপীনাথ আসবেন সৌদনই আমি নরেন্দ্র 
দেবের কাছে তা জানতে পাঁর যে তিনি আসছেন। তাঁরই কাছে আম আরও 
জানতে পার যে গোপাীনাথ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের মর্জ্ এবং প্রাচীন 
রাত ও ব্যবহারে আস্থাসম্পন্ন ও তান সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যের প্রাত 
অত্যন্ত শ্রদ্ধাশনীল। 

নরেন্দ্রদেবের কাছে এ কথা শুনে গোপশীনাথজীকে দেখবার এবং তাঁর 
সঙ্গে পারাঁচত হওয়ার জন্য আমার মনে আগ্রহ জন্মে। 

যোৌদন গোপশনাথ বো্ডং হাউসে স্থাঁয়ভাবে থাকার জন্য সব জিনিস 
পন্র নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কিছুক্ষণ পরেই আমি তাঁর 
সঙ্গে দেখা করতে যাই। সোদনও 'তাঁন অসুস্থ ছিলেন, একট জবরভাব 
ছল ।' ২ ৃ 

আচার্যদেব 'নরেন্দ্রদেব-এক সংস্মরণ' নামক নিবন্ধে সংস্কৃত কলেজে 
পাঠ্য জীবনের একাঁট পাঁরচয় দিয়েছেন, তাতে আমরা দেখতে পাই ১৯১২ 
সালে আচার্য গোপানাথ, নরেন্দ্রদেব ও দিবেকর ডাঃ ভোঁনসের নিকট থেকে 
শলালপি, এাঁপগ্রাফী ও ন্যযামসম্যাটকুসৃ-এর পাঠ নিতেন ডাঃ ভেনিসের 
বাংলোতে বারান্দায় বসে। পুরাতত্ব বিএগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আচার্য 
ভেনিসের হনদ্যতা থাকায় শিলালেখের আদর্শ মুদ্রিত প্রাতালাপ অনায়াসে 
জুটত। তাঁরা তিন ছাত্র মিলে সে সবের পান উদ্ধারের কাজে অবিলম্বে 
লেগে যেতেন। তাঁদের দীর্ঘ আলোচনা চলত জার্মান, ফ্রে্ অথবা ইটালয়ান 
শলালেখের অধ্যয়নে এবং অনেক সময় কত রব্রাহ্মী 'লীপি, কুষাণ ও গুপ্ত 
'লাঁপর রুমাববর্তনের অধ্যয়নে। সে সময় তাঁদের পাঠ্যগ্রন্থ ছিল বৃহলারস্‌ 
ই্ডিয়ান পৌলওগ্রাফি। এ পাঠ চলত সকালে, আবার বকেলে হত প্রফেসর 
নরমান সাহেবের ক্লাশ। তান জার্মান, ফ্রেণ্, প্রাকৃত ও পাল পড়াতেন। 
বই পাঠ্য ছিল এগ্ডারসন রাঁচত পালি 'রিডার, আবার প্রাকৃতের বই ছিল রিচার্ড 
িসচেল রচিত প্রাকতের বই. মূল জার্মান ভাষায় রাঁচত। তাঁদের এ বই 
থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করতে হত এবং শোনাতে হত প্রফেসর নরমানকে। 
[তান অবশ্য মাঝে মাঝে ভুল শুধরে দিতেন। 

যোঁদন পাল ধা প্রাকৃত হত না সোদন চলত বিদেশী ভাষার পাঠ। 
পালি ও প্রাকৃতের ক্লাশে পণ্ডিত লক্ষণ শাস্তীও তাঁদের সঙ্গে পাঠ শুনতেন, 
আবার 'বদেশশ ভাষার ক্লাশে পাঁণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্যের ছোট ভাই পাণ্ডিত 
তারাচরণ তাঁদের স্হপাঠী হতেন। 

বলদেব 'মশ্রজীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়োছল গোপখনাথের। তিনি 
সংস্কৃত পড়তেন। তাঁর মনে ইংরেজশ শেখার আগ্রহ হয়োছিল। তিনি এক- 
দন গোপসনাথকে বলট্ীন তাঁর মনের কথা। মিশ্রজশর অল্প ।ইংরেজশ 
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শিক্ষা ছিল, কিন্তু কভাবে আরো ভাল করে শেখা যায় তা জানতে তাঁর 
সঙ্গে একাঁদন কথা বললেন। তান তাঁকে লালাবহারশী দে রচিত “ফোক 
টেলস্‌ অব বেঙ্গল" পড়তে বললেন। বই কিনে আনা হলে গোপীনাথ তাঁর 
বইয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে কাঠন শব্দগুলো চিহিত করে দিলেন এবং 
বললেন--এগুলো কোনো খাতায় লিখে নিন্‌, পরে সব শব্দের অর্থ 'হন্দীতে 
আমার কাছে জেনে নেবেন।' িশ্রজী তাই করতে লাগলেন এবং এভাবে 
পাঠ এগোতে লাগল। শুধু অর্থ নয় বিষয়ও তাঁকে ভাল করে বাঁঝিয়ে 
[দতেন। 

যখন অবসর হত মিশ্রজীর সঙ্গে দশাম্বমেধ ঘাটে বেড়াতে যেতেন। 
উদ্দেশ্য থাকত বেড়ানো এবং সম্ভব হলে কোনো প্রবচন শোনা অথবা ধারক 
আলোচনা শোনা । 

প্রসঙ্গন্রমে বলতে হয় যে যুগে গোপাঁনাথ কাশীর ঘাটে বেড়াতে যেতেন 
তা আজকের কাশীর ঘাট থেকে অনেক ভিন্ন। দশা*বমেধ ও অহল্যাবাঈ 
ঘাটে তখন সন্ধ্যা বেলায় নিয়ম করে কর্তন, পাঠ, কথকতা হত। আবার 
কোনে। নিঞ্জন বুরুজে বসে হয়ত কোনো মহাত্মা তত্বকথা বলতেন । কোথাও 
গীতার প্রবচন আবার কোথাও ভাগবত পাঠ হত। যারা আগ্রহ নিয়ে শুনত 
তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। 


এখানেই গোপানাথ তাঁর পরবতাণ জীবনে দেখা সাধূদের বিষয়ে শুনতে 
পান। তাই প্রাতাঁদন দশাশবমেধ ঘটে যাওয়া তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়োছল। 
পাঁরণত বয়সে কর্মজীবনে এবং কর্মজীবন সমাপ্ত হবার পরও তাঁর এই 
অভ্যাস যায়নি। ওখানেই বসে শাস্হার্থ শুনেছেন, শুনেছেন অজ্ঞাত সাধূ- 
দের সাধন ধারার কথা। অনেক নতুন নতুন মানুষের সন্ধান পেয়েছেন 
কাশশর [বাভন্ন ঘাটে ও পথে। 
মশ্রজী বলছেন, 'আমাদের মধ্যে ধধরে ধণরে বন্ধুত গড়ে উঠল । একাদন 
আমরা বসে আছ কজনা, আমাকে বললেন, শকছু শোনাও।' 
আঁম সংস্কৃত শ্লোক শোনালাম। তারপর মোথল ভাষা কবিতা আবা্ত 


করে শোনালাম। যখন গুর পাল। এল তখন গোপসনাথ রবদন্দ্রনাথের 'নৈবেদয 
থেকে আবাঁত্ত করলেন। 


যাঁদও আমার হৃদয় দুয়ার 
বন্ধ রহে গো কভু 

দবার ভেঙে এসো মোর প্রাণে 
ফাঁরয়া যেয়ো না প্রভু। 


যাঁদ কোনো দিন এ বশণার তারে 
তব প্রিয় নাম নাহ ঝংকারে 
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দয়া করে তুমি ক্ষণেক দাঁড়ায়ো 
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু। 


অব আহ্বানে যাঁদ কভু মোর 

নাহি ভেঙে যায় সৃপ্তির ঘোর 

বু বেদনে জাগায়ো আমায় 
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু। 


যাঁদ কোনোদন তোমার আসনে 

আর কাহারেও বসাই যতনে 

িরাদবসের হে রাজা আমার 
ফারিয়া যেয়ো না প্রভু। 


বাংলায় তাঁর আবাত্ত শুনে আমরা মুণ্ধ হলাম। কয়েকজন বন্ধ সেখানে 
ছিলেন, তাঁরা বললেন- এবার ইংরেজীতে বলুন । 
তখন গোপানাথ গ্রের 'ঞলাজ' থেকে শোনালেন £ 
চ0]] 10209 2, 601] 01 06 1001:63. 18% 9815106 
[0176 091] 0101211017760 ০993 01 1116 ০০6810 ০০1 


চা]! 10817591097 15 019৬৮ 2170 01051) 0115001 
5110 25195 19 5৬৮9০107699 111 0106 06561 2117. 


বোর্ডং হাউসে থাকার সময় গোপননাথ মেসে একবেলা খেতেন 'কিল্তু 
রাশ্রর খাবার কখনো কখনো ছান্নরা যা তৈরী করত তাদের সঙ্গে খেতেন। 
ছুটির সময় মেস বন্ধ থাকলে 'মশ্রীর আগ্রহে তাঁদের সঙ্গেই খেতেন। 

যখনই কারো সঙ্গে কথাবার্ত বলতেন তা আধকাংশ হতো বিদ্যা সম্বন্ধ 
আলোচনা । কখনো সাংসারক কথা বলতেন না। মশ্রজী বলেছেন, 'আমরা 
এত কাছের মানুষ ছিলাম তা সত্তেও জানতে পাঁরান কোথায় তাঁর নিজের 
বাড়ণ, পারবারে কে কে আছেন, তাঁদের জীবন কি ভাবে চলে, এসব কথা 
কখনো বলতেন না।' 

আমরা দেখোঁছ ঘুম থেকে উঠতেন খুব তোরে। অনেকক্ষণ ধরে সূ্যের 
প্রকাশে আলোকিত আকাশের দিকে তাঁকয়ে থাকতেন। তাঁর কলম চলতে 
থাকত সে সময়। ডায়েরী লিখতেন অথবা প্র 'লখতেন। 

তাঁর সমকালে যে সব ছান্র বোর্ডং হাউসে থাকতেন তাঁরা হলেন 
ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামাঁণ ঘোষের জামাতা নাঁলনীমোহন বস! 
ইনি ছিলেন গোপাীনাথের রূমমেট। তান ডাঃ গণেশ প্রসাদজীর গোঁণতজ্ঞ) 
ছাত্র ছিলেন। আর ছিলেন মুরলীধর ঠক্কুর, বলদেব 'মশ্র, গঞ্গাধর মিশ্র, 
গিরীশচন্দ্র অবস্থী, . রামেশ্বরদেব, ল'লতাপ্রসাদ, টারিনিরিরার কারা 
শরণ। 
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১৯১১৩ সালে এপ্রিল মাসে এম-এ আন্তম বর্ষের পরাক্ষা দিতে নরেন্দ্র- 
দেবের সঙ্গে গোপবনাথ এলাহাবাদ যান। তখন মৌখিক পরাক্ষা নিতে 
আসেন ডাঃ ডি. আর: ভাণ্ডারকর। তিনি আসেন পুণা থেকে। তান 
গোপশনাথের নানা বিষয়ে যেমন ফ্রড, জার্মান প্রভাতি ভাষায় প্রকাঁশত 
পুরাতত্ব সম্বন্ধে নবীনতম গবেষণার গভশর পরিচয় দেখে 'বাস্মত ও 
প্রভাবিত হন। 

এপ্রল মাসে একটি দুঃসংবাদে গোপঈনাথ মম্হত হন। তাঁদের প্রিয় 
অধ্যাপক প্রফেসর নর্মযান হঠাৎ আত্মহত্যা করেন। ঘটনাটি তাঁকে খুবই 
বেদনা দেয়; যেমন ডাঃ ভেনিস তাঁর পতৃসম তেমাঁন নর্মযান সাহেবও তাঁকে 
অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে দেখতেন। 

পরীক্ষা শেষ হলে তান কাশী কিরে আসেন এবং আবার জবরে পড়েন। 
চিকিৎসা যথোচিতভাবে হওয়ায় জবর চলে যায় কিন্তু শরীর খুব দুর্বল হয়ে 
পড়ে। ডাঃ ভেনিস তাঁকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য নৈনীতাল যেতে 
বলেন। সেখানে থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হবে, কিন্তু থাকবেন কোথায় এসব 
চিন্তা ডাঃ ভেনিস নিজেই দূর করলেন। তান লক্ষেনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাইস চ্যান্সেলর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবতরঁ মহাশয়কে গোপীনাথের জন্য নৈনী- 
তালে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য লিখলেন। চক্রবতরণ মহাশয় আবার তাঁর 
জামাতা জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সেকথা িখলেন। তিনি তখন কাশ্মীর 
সরকারে অনুসন্ধান ভাগে কাজ করতেন। তান কাশ্মীর শৈবগ্রল্থমালা 
নামক গ্রন্থ প্রকাশনের িরেন্তুর ছিলেন। তাঁর সময়ে বহু শৈব আগমের 
গ্রন্থ প্রকাঁশত হয়। তাঁর বন্ধু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংল্যান্ডে ভারতীয় 
হাই কমিশনার ছিলেন কিছুকাল। নৈনীতালে তাঁর 'তারা কটেজ নামে 
একখানা বাড়ী ছিল। গরমে এসে তিনি এখানে থাকতেন। 

জ্ঞান চক্রবতর্ট মহাশয় তাঁর থাকার স্থান 'তারা কটেজে' না করে পুরনো 
গাভনমেন্ট হাউসে করে দিলেন। ডাঃ ভোঁনিস সেকথা জানালেন তাঁকে। 

গোপাীনাথের কয়েকজন বন্ধু তখন দিল্লীতে ছিলেন। মেঘনাথবাবূর 
ছেলে নৃত্যগোপাল তো সেখানে থাকতেনই, আবার গরমের ছুটি হতেই 
ব্জগোপালও সেখানে এলেন। মেঘনাথবাবুর বন্ধু অক্ষয়কুমার মখাঁজর 
আশ্রয়ে এরা থাকতেন। তাঁর ছেলে নগেন্দ্রনাথও এদের সমবয়স্ক। গোপণ 
নাথ দল্পশী এসে ওখানে উঠলেন । তাঁরা সকলে ঠিক করলেন সকলে একসঙ্গে 
নৈনীতাল যাবেন। তাই ব্রজগোপাল ও নগেন্দ্রনাথ সঙ্গে এলেন। নৈনখতালে 
আনন্দে দিন কাটল তাঁদের । 

আনন্দে থেকেও মন কিন্তু পরশক্ষার ফল ক হবে ভেবে একটু 'চান্তিত 
ছিল। জন তো প্রায় কেটে এল--পরাক্ষার ফল কবে বেরবে কে জানে? 
তখন সংবাদপন্ে ফল বেরুত। ডাঃ ভেনিস ফল প্রকাশিত হবার আগেই 
গেপাীনাথের পরাক্ষা ফল জানতেন, কিন্তু বলেন নি তাঁকে। পরণক্ষার ফস 


ঞড 


যখন বেরূল তখন দেখা গেল ।এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরাক্ষায় এত 
বেশশ মার্ক পেয়ে কেউ এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পারে ন। গোপীনাথ হয়ে- 
ছেন প্রথম বিভাগে প্রথম নিজের বিভাগে । ডাঃ ভেনিস তখন নৈনাীতালে, 
তিনি বললেন, 'যে সাধোলাল বাত্ত তুমি এতকাল পেয়ে আসছ তার প্রবর্তক 
.মাধোলালজ' এখানেই আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তোমার পরাক্ষার খবর 
জানিয়ে এসো । 

গোপাীনাথ গেলেন মুন্সী মাধোলালের সঙ্গে দেখা করতে । তাঁর সঙ্গে 
দেখা হলে তান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং ভবিষ্যতেও যথেষ্ট সাহাষ্য দেবেন 
“এরুপ আশ্বাস দলেন। 

পরীক্ষার ফল বেরবার পর ক করবেন সে বষয়ে নজের কোনো ভাবন৷ 
ছিল না। দু-একাদন কাটল, অবশেষে ডাঃ ভোঁনস তাঁকে বললেন, "আমার 
কাছে দু জায়গা থেকে তোমার নিয্যান্ত সম্বন্ধে টোৌলগ্রাম এসেছে। একাঁট 
এসেছে লাহোর কলেজ থেকে, করেছেন ্প্রন্সিপাল এ" সা. উলনার এবং 
আর একটি জয়পুর থেকে । এট করেছেন পপ্রন্সিপাল সঞ্জীবন গাঙ্গুলী। 
তিনি তোমাকে চান আজমনর মেয়ো কলেজে সংস্কৃতের প্রফেসর পদের জন্য।' 
ডাঃ ভোনস যাঁদও তাঁর 'প্রয় শিষ্যের সম্বন্ধে কি করবেন পূর্বেই ঠিক করে- 
1ছলেন্‌, তব; বললেন, 'তুমি ক চাও ' 

এর উত্তরে গোপীনাথ বললেন, 'আপ।ন যেমন পরামর্শ দেবেন তেমাঁন 
হবে। 

তখন ডাঃ ভেনিস বললেন, 'যাঁদ আমার পরামর্শ নাও তাহলে এ দুটি 
পদের কোনটিও নিও না। তুমি স্কলারশিপ 'নয়ে গবেষণায় আত্মীনয়োগ 
কর।' 

এই ব্যবস্থায় হয়ত আর্ক ক্ষাতি হল, ?কন্তু জ্ঞানের অনুসন্ধানে যে 
তপস্যা ও ত্যাগ প্রয়োজন তা তার ছিল। তান প্রসন্ন মনে ডাঃ ভেনিসের 
সদ্ধান্ত মেনে নিলেন এবং গবেষণ।য় আত্মানয়োগ করলেন। 

১৯১৩ সালে জ.লাই মাসে নৈনীতাল থেকে তিনি কাশী ফিরে এলেন। 
ডাঃ ভেনিস তাঁকে কলেজের ছান্রাবাসে স্থান করে ণদলেন। 

এখন আমরা একটা পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। কাশীতে ১৯১০ 
সালে এসেই তাঁর মনে যে জ্ঞানাপপাসা ছিল তা অনেকাংশে নিবৃত্ত হত নানা 
'গ্রল্থ পাঠে; কিন্তু আদর্শ জ্ঞানীর সঙ্গে তখনো গোপানাথের পাঁরচয় আরম্ভ 
হয়নি। ১৯১০/১৯৯১ সালের কোনো সময়ে তিনি শুনতে পান ভার্গব 
শীশবরাম িঙ্কর তখন কাশীতেই আছেন। 

এই মহাপুরুষের নাম শুনোছিলেন জয়পুর থাকতে । নাম শোনার পর 
থেকেই তাঁর মনে তাঁকে দর্শন করার জন্য এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই 
:আকাঙ্ক্ষার একটা ইতিহাস আছে। 
যখন তিনি এনট্রেন্সী পরাক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন একটি 
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বই তাঁর চোখে পড়ে। বইটি অন্য অনেক বইয়ের সঙ্গে বিক্রী হচ্ছিল। সবই. 
ধর্ম ও অধ্যাত্ম বিষয়ের বই। তাই এর বইয়ের দু-একখানা কম দামে তিনি 
দিনে নিলেন। এই বইগুলোর মধ্যে একাটি ছিল “আর্ধশাস্্র প্রদীপ'। বইটির 
দুঁট' খণ্ড। অন্য বই পড়ার পর সময় পেলেই তিনি এই বইটি পড়তে 
থাকেন। বইটি পড়ে লেখকের অসামান্য বিদ্বস্তা, তাঁর কর্ম, জ্ঞান, ভান্ত 
ও যোগ প্রভাতি বিষয়ে গভনরতা দেখে তান আভভূত হন। তখন মনে 
হয়োছল যাঁদ সৌভাগ্যক্রমে লেখকের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাঁর 
কাছে বসে নানা তত্ব কথা শুনবেন। কিন্তু বইটির কোথাও লেখকের নাম 
[ছল না। 

জয়পুরে থাকতে একাঁদন জয়পুর স্টেটের আ্যাকাউন্ট্যাপ্ট জেনারেল সত্যেন্দ্ 
নাথ ম.্‌খোপাধ/য়ের সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ কর্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা চলাঁছল। 
[তিনি সে সময় কর্মবাদের গভীর রহস্য কথা বলোছিলেন। তাঁর যান্তপূর্ণ 
ব্যাখ্যান শুনে তাঁর আগ্রহ জন্মে এবং তাঁর কাছে জানতে চান তান কোন্‌ 
শাস্তের ভিত্তিতে এরুপ স্যন্দর ভাবে বলছেন। তখন তানি বললেন, “এই 
ব্যাখ্যান আমার নয়। আম কোনো মহাপুরুষের কাছে এমনটা শুনোছ। 
সেই মহাপুরুষ আতি সংগোপনে থাকেন এবং সাধারণতঃ আত্মপ্রকাশ করেন 
না। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং আমার দাদা প্রেমানন্দ এক 
সময় তাঁর কাছে যেতেন। তখন তান বরানগর অথবা বালর নিকট 
থাকতেন ।' ক 

গোপীনাথ তখন জিজ্ঞেস করলেন, তান কি কোনো বই লিখেছেন £ 

সতোনবাব বললেন, তিনি অনেক বই লিখেছেন, তার মধ্যে 'আর্যশাস্ত্ 
প্রদীপ প্রধান। লেখকের নাম শাশভুষণ সান্যাল। 

সতোনবাবূর নিকট থেকে আর্ধশাস্ত্র প্রদীপ বচা়তার নাম তান প্রথম 
জানতে পারেন। তান আরো শনোছিলেন যে এ শিভূষণ সান্যাল মহাশয় 
একজন গৃহস্থ যোগ, তাঁর অন্য এক নাম ভার্গব যোগন্রয়ানন্দ শিবরাম 
কিওকর। ূ 

নাম তো জানা হল, এখন তাঁর দর্শন কিভাবে হয়োছিল তার 'বিশদ বর্ণনা 
আচার্য গোপঈীনাথ তাঁর রাঁচিত 'সাধ্‌ দর্শন ও সংপ্রসঙ্গের' দ্বিতীয় খণ্ডে 
বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। আমরা প্রাসাঞ্গক বিবেচনায় সংক্ষেপে এখানে তার 
কিছু উল্লেখ করাছি। 

একাঁদন কাশীতে দশাম্বমেধে গোপানাথ নিজ বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ 
করছিলেন, তখন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল নামে একটি বিশেষ পাঁরচিত বন্ধ তাঁকে 
বললেন যে কাশীতে একজন অসাধারণ মহাপুরুষ আছে, বহু দেশ থেকে 
'বহ? লোক তাঁকে দর্শন করতে আসেন। কিন্তু তাঁর দর্শন লাভ করা বিশেষ 
কঠিন। 

তান প্রস্তাব করলেন, চলুন, একদিন আমরা তাঁকে দর্শন করে আস? 
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তিনি একথা শুনে বললেন, যাঁদ দর্শন লাভ কঠিন হয়, তাহলে আমরাই 
বা কিভাবে তাঁর দর্শন পাব? 

তখন শচীন বললেন, আমাদের পক্ষে দর্শনে অসুবিধা হবে না। কেননা 
এঁ মহাপুরুষের ছোটো ছেলে আমার সহপাঠী, আমার মনে হয় এ বিষয়ে 
সে আমাদের সহায় হবে। 

গোপর্ীনাথ ভাবলেন যাঁদ দর্শন করতে গিয়ে দর্শন না হয় তাহলে তো 
দুঃখ হবে, আবার একথাও মনে হল দর্শন করে লাভই বা কি হবেঃ যা 
হোক, তান জিজ্ঞেস করলেন, মহাপুরুষাঁটির নাম ক এবং কোথায় থাকেন ; 

শচশন বললেন, মহাপুরূষের নাম শাঁশভুষণ সান্যাল, আর থাকেন সোনার- 
পুরা মহল্লায়। তাঁর ছেলের নাম ইল্দুভূষণ সান্যাল। 

এ কথা শুনে গোপীনাথের মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না। ঠিক 
করলেন যাবেন। তবে শচীন যাঁদ জানেন এই কি সেই শাঁশভূষণ সান্যাল 
যান আযশাস্ত্ প্রদর্প লিখেছেন ই শচীনকে [জজ্ঞেস করায় সে কিছু 
বলতে পারল না, শুধু বললে, এইটুকু জাঁন যে তান মহাপুরুষ ও শহা- 
পশ্ডিত। কোনো পুস্তক লিখেছেন কিনা আমি জান না। 

শচশন ইন্দুভূষণের সঙ্গে পরামর্শ করে দর্শনের জন্য একটা দিন ঠিক 
করলেন এবং ঠিক হল সেই বিশেষ 1দনে শচীন ও গোপীনাথ দুজনে দর্শনে 
যাবেন। তাঁরা আধঘন্টা থেকে একঘন্টা সেখানে থাকতে পারবেন এরুপ 
ব্যবস্থার কথা ইন্দ তাঁদের পূর্বেই জাঁনয়ে 'দয়োছলেন। 

তাঁরা যখন যোগন্রয়ানন্দজশর সঙ্গে দেখা করতে যান তখন বেলা দুটো 
বেজৌঁছল। তাঁরা সেই বাড়ীতে উপাস্থত হয়ে দর্শনার্থীদের জন্য 'াদর্টট 
জায়গায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই ইন্দ্‌ খোঁজ নিতে 
এসে বলল--এখানে দেরী করতে হবে না, বাবা আপনাদের জন্য অপেক্ষা 
করছেন, ৮ 

তাঁরা ইন্দুভূষণের অনুগমন করে দোতলায় উঠে এলেন। দেখলেন একটা 
বড়ো হল ঘরে স্তরে স্তরে অসংখ্য বই সাজানো আছে। কোনো কোনো বই 
চক্রাকারে অথবা অধণিক্কাকারে সাজানো, আর তার ভেতর 'দিয়ে পথ গিয়েছে। 
তাঁরা একটি মূল গাল ধরে হলের প্রান্তভাগে উপাস্থত হলেন। দেখলেন, 
'একখানা সাধারণ মাদুরের আসনে মহাপুরুষ উপাবন্ট আছেন। তাঁহার 
পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ তাঁকিয়া এবং সম্মুখে ও চারদিকে বাক্ষপ্তভাবে কিছ 
কাগজপত্র ও পুস্তকাদি রাখা ছিল।' 

মনে আশঙ্কা ছিল এত বড় মহাপুরূষের সামনে উপাস্থিত হয়েছেন কি 
বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন বা নিজের মনোভাব প্রকাশ করবেন। 'দেখলাম 
মূর্তিট অতি সৌম্য, প্রশান্ত ও গম্ভীর। অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্তেও 
বালকোচিত সরলতা যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে ভাঁসতোঁছল। 

তিনি গোপণনাথকে তাঁর পারচয় এবং কোথায় ফি পড়েন জিজ্ঞেস 
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করলেন। প্রার্থামক পাঁরচয় শেষ হলে তানি বললেন, 'বাবা, তোমার ছু 
ণজজ্ঞাস্য থাকলে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করতে পার। 

তাঁর স্নেহ ও করুণামাথা কথা শুনে গোপাীনাথের সব সংকোচ দূরে 
গেল। মনে কোনো প্রশ্ন না উঠলেও তাঁর 'নকট থেকে উপদেশ শোনার 
আকাংক্ষায় একটি কৃত্রিম প্রশ্ন করলেন। 

জান 'জজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, সত্য এক ও অখণ্ড, ইহাই গুরুূজনের 
মূখে শীনয়।ছি। মান খাঁষ সকলেই সর্বজ্ঞ, ইহাও শ্দনিয়াছি। সত্য যাঁদ 
একই হয় এবং মান ধাঁষরা যাঁদ সকলেই সত্যের সাক্ষাৎকার কাঁরিয়া থাকেন. 
তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে মতবৈষম্য হয় কেন? 'নাসৌ ম্ীনর্যস্য মতং ন 
ভিন্নম.এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য কি? এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, 
নানা ম্ানর নানা মত। এই ধারণা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আঁসতেছে। 
পন্গাবৎ দুইজন ম্বানর ক এক মত হইতে পারে নাঃ 

গোপীনাথের এই প্রশ্ন শুনে বাবাজশী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। "তান 
বললেন, তোমার প্রশ্ন আমাকে যথেন্ট আনন্দ 'দয়েছে, এর মশমাংসা হওয়া 
প্রয়োজন। শুধু তোমার কেন, অনেকের মনেই এই প্রশ্ন জাগে। এর সমাধান 
না হলে জ্ঞানের প্রকৃত গৌরব ধারণা করা যায় না। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার 
প্রশ্নের মধ্যেই এর সমাধান রয়েছে। মূ কাকে বলে? 'িনি মননশীল 
[তান ম্যানপদবাচ্য। মত কাকে বলে? মনের দ্বারা যা অঞ্গীকৃত হয়। 
অর্থৎ অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের দ্বারা গৃহীত হয় তা হল মত। 
যতক্ষণ পর্যন্ত মনকে অবলম্বন করে সত্যের সাক্ষাৎকারের চেস্টা করা হবে 
ততক্ষণ পযন্তি অখণ্ড সত্যের দশনলাভ সুদূর পরাহত॥। অখণ্ড সত্যের 
ধারণ। করতে হলে মনকে 'নরুদ্ধ করে এবং শুধ্‌ মনকে নয় অন্তঃকরণের 
সব বৃত্তিকেই নিয়ন্রিত করে অন্তঙ্করণের বাইরে যেতে হবে। অন্তঃ- 
করণের পৃঙ্ঠভামিতেই আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক অবাষ্থত। বিকল্প শান্তর 
দ্বারা মন এ আলোককে ভাগ করে পৃথক পৃথক ভাবর.পে পাঁরণত করে। 
মনের এটি দোষ নয়, এ তার স্বভাব । 

বিকজ্পশন্য পরম সত্যকে পেতে হলে মনের উধের্য উঠতে হবে। এই 
অবস্থায় মতামতের কোনো প্রশনই ওঠে না। কারণ মনই যেখানে নেই সেখানে 
মত কোথায় কিন্তু প্রকৃত সত্যের স্বরুপ অজ্ঞানীকে দেওয়া যায় না, 
কারণ তার তো সংক্রমণ হয় না, অর্থাৎ এক আধার থেকে অন্য আধারে সঞ্চার 
হয় না। যার 'চত্ত এ স্বয়ংপ্রকাশ ভূমিতে প্রবেশ করবে তার নিকট সে তো 
আপাঁন প্রকাশিত হয়। কিন্তু অজ্ঞান জগতে জ্ঞানলাভের কোনো উপায় 
ত৷ থেকে হয় না। এ অবস্থা যার হয়, শুধ্‌ তা তারই হয়। এ জ্ঞান 
অজ্ঞানী কিন্তু অনুরাগী ও আধশ্রত জিজ্ঞাসজনকে দিতে হলে মনের আশ্রয় 
নিয়েই দিতে হয়। মনের ধমই কঞ্পনা বা বিক্প। এ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে 
বিকজ্পের সঙ্গে যুস্ত করে 'জজ্ঞাসূর নিকট উপস্থাপিত করতে হয়। বিক্প 
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নানা প্রকার। 'িজ্ঞাসুর চিত্তের প্রকৃতি, বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচার 
করে তত্বজ্ঞ গুরু তদননসারে শব্দের সাহাষে তাকে এ জ্ঞান দান করেন। 

এখানেই মনের সার্থকতা এবং এখান হতেই মতের উদ্ভব হয়। যান 
পূর্ণ সত্যকে মনের দ্বারা ধারণ করতে যান তাঁর তো মত থাকবেই। কিন্তু 
যান মনকে ত্যাগ করে পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরও মত 
থাকে-তখন 1তাঁন মনোভাঁমিতে 'বিদ)মান, 'বাশিস্ট আঁধিকারসম্পন্ন 'জিজ্ঞাসূর 
নিকট এ জ্ঞান সণ্টার করেন। এই জন্যই উভয় জ্ঞানীতে স্বরূপতঃ ভেদ 
না থাকলেও আঁধকার ভেদে তাঁদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য আসে ।' 

আচার্য গোপশনাথ যোগন্রয়ানন্দজশীর সম্পর্কে প্রথম যান ১৯১০ সালে. 
১৯১১৭ সাল পর্যন্ত এ মহাপুর্ষের সঙ্জে গভীর পাঁরচয় ও সম্পকের 
ঘাঁনষ্ঞতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে । কিন্তু সোদন' দঁর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁদের 
আনন্দ ও বিস্ময়ে এ মহাপুর্ষের পাল্ধ্যে কাটে। কখন যে সন্ধ্যার সময় 
প্রায় উপাঁস্থত তাঁরা কেউ জানতেও পারেন 'ন। 

তিনি লিখছেন, '& সময় হইতে আমি প্রায়ই সময় পাইলেই তাঁহাকে দর্শন 
কারবার জন্য বৈকাল বেলা তাঁহার নিকট যাইতাম। আম গেলে সাধারণতঃ 
আমাকে বাঁহরে প্রতণক্ষা করিতে হইত না, আম অবাধে তাঁহার নিকট উপাঁষ্থত 
হইবার অনুমাতিপ্রাপ্ত হইতাম ।' 

পরে 'তানি তাঁর সম্বন্ধে বহু কথ। জানতে পারেন। তাঁর সর্বপ্রথম ও 
প্রধান গ্রল্থ 'আর্যশাম্ত্ প্রদীপ'। এই মহাগ্রন্থ এক পাঁরকল্পিত গ্রন্থের ভূমিকা 
মাত। এই ভূমিকায় যে অংশট;কু প্রকাঁশত হয়েছে তাও অতি বিশাল ও 
অপূবঁ। আচার্যদেব লিখেছেন, “হার্বট স্পেনসার যেরুপ "সল্থোটক 'ফিলো- 
সাঁফর' পরিকষ্পনা কাঁরয়াছলেন তাহার চেয়েও বিরাট পঁকিজ্পনা ছিল আর্য 
শাস্রপ্রদীপকারের। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ।, ইহা হইয়া উঠে নাই) 

[তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত শিবরান্র ও 
শিবপূজা, পরলোকতত্বু, প্জাতত্ত্ প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। 

বাবাজীর পূর্ব নাম ছিল শাঁশভূষণ সান্যাল, তাঁর গুরু ছিলেন 
শ্রীশ্রীশবরামানন্দ পরমহংস। কম ভন্তি ও জ্ঞান এই তিনের যোগ তাঁর মধ্যে 
ঘটোছিল এবং 'তনেই তাঁর সমান .রূচি ও আঁধকার 'ছিল বলে ভন্তগণ তাঁকে 
যোগনয়ানন্দ নামে উল্লেখ করতে থাকেন। গুরূচরণ আশ্রয় করার পর থেকে 
তিনি পূর্ব নাম ত্যাগ করে নিজেকে ভার্গব শিবরাম কি্কররূপে প্রকাশিত 
করেন। 

তাঁর জীবনের বহ ঘটনার কথা উল্লেখ করে পরবতর্ঁ সময়ে আচার্যদে 
প্রথমে হিমাদ্র পান্নকায় এবং পাঁরশেষে 'সাধুসঙ্গ ও সংপ্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করেছেন। তিনি তাঁকে যেভাবে পেয়েছিলেন আমরা 
তাঁর কথা' তাঁরই ভাষীয়ি উল্লেখ করছি। | 
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আম ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বাবার সাহত ঘাঁনজ্ঠ- 
রূপে মালত হইয়া নানা প্রকার আলোচনাতে যোগদান করিবার সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছিলাম। এ সময়ের মধ্যে এ স্থানে অনেক জিনিস দোঁখবার 
অবকাশ হইয়াছে এবং অনেক অজানা বিষয় জানিবারও সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছ। 
তাঁহার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃঙ্টতা। আঁম 
তাঁহার মধ্যে একাধারে কর্ম জ্ঞান, ভন্তি, যোগ প্রভৃতি 'বাভল্ন সাধন প্রণালীর 
যে অপূর্ব সমন্বয় দোখয়াছ তাহার তুলনা নাই। শাস্ত্জ্ঞান তাঁহার অসাধারণ 
ছল, এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাও তেমনি প্রগাঢ় ছিল। তিনি যে দৃষ্টিতে 
াযপ্রোন্ড শাস্তকে দৌখতেন-_অপৌরুষেয় বেদাদর ত কথাই নাই- সেইরূপ 
দৃষ্টি বর্তমান যুগে প্রাচীন সংস্কার-সম্পন্ন, পূর্বাচারের অন্বর্তনকারণী 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যেও সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়। যায় না। সমগ্র বেদ- 
সংহতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ।ঁদ সহ সমগ্র শ্লোতসনত্র. গৃহ্যসত্র, ধর্মসনত্র, 
স্মৃতিশাস্ত ও স্মাতাঁনবন্ধ, পুরাণ, উপপরাণ, তন্ত্রসাহত্য, সর্বাঙ্গসম্পন্ন 
জ্যোতিষ, আয়্‌বেদ প্রভাত 'বাভক্ষ প্রস্থানের মুত ও প্রকাশিত প্রায় 
যাবত+য় গ্রথ্থই তাঁহার নিকট বিদ/মান ছিল। এতদব্যতীত পাশ্চাত্য দর্শন 
9 বজ্ঞান, গাঁণতশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভাতি ?বাভন্ন বিষয়ের বহু 
এণ্থ তাহার অধ্যয়নশালাতে বিদ্যমান 1হিল। সব গ্রন্থই তান শ্রদ্ধার সঙ্গে 
পাঁড়তেন এবং তুলনামূলক আলোচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সত্য 'ানরু- 
পণের কান্টপাথর ছিল খাষবাক্য। ..ব!ক্যপদীয় ব্যাকরণের দশনিগ্রন্থ। আমার 
দৃঢ়াবশ্বাস-তিনি তাহার অনুপম প্রাতভার আলোকে বাক্যপদীয়ের মূলশ- 
ভূত ব্যাকরণ আগমের রহস্য যে প্রকার ব্যাঝয়াছেন তাহার তুলনা কোথাও 
নাই ।...বাবাজী জীবন্মন্ত পুরূষ ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশবাস। বহু 
দূর দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের 1বাভল্ন সাধক তাঁহার নিকট 
সদ্‌উপদেশের জন্য উপাঁস্থত হইতেন। বাতি, সন্ন্যাসী, অবধৃত, যোগ", 
কম, ভক্ত অনেকেই তাঁহার নিকট আঁসতেন। সকলেই তাঁহার নিকট নিজ 
নিজ সমস্যার প্রকৃত সমাধানপ্রাপ্ত হইতেন। সকল সম্প্রদায়কেই তান আপন 
বাঁলয়া মনে করিতেন এবং সকলকেই বথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন, 

আচার্যদেব অন্য একখান গ্র্থে এই মহাপুরুষের কথা যেরুপ শ্রদ্ধ। 
বনম্ীচিত্তে প্রকাশ করেছেন আমরা তা থেকে উত্ত মহাপুরুষের যে অমলিন 
প্রভাব তাঁর চিত্তে পড়েছিল তার উল্লেখ করতে পাঁর। 

'আঁম অনেক সাধু-সন্ব্যাসীর সঙ্গ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্প- 
বিস্তর প্রাণের আকর্ষণও যে না হইয়াঁছল, তাহা নহে। বিশেষতঃ, একজন 
মহাপুর.ষের অপার্থব কৃপা ও ভালবাসা আমি অযোগ্য হইয়াও প্রায় সাত 
বংসরকাল আঁবাচ্ছন্নভাবে ভোগ করিয়া আিয়াছি। অনেক সময়ে তাঁহাকে 
আত্মজীবনের আদর্শস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া ও নীরবে ভান্তপৃষ্পাঞ্জল 
অর্পণ কারয়াছি। তেমন সাধনা, তেমন পাশ্ডিত্য, প্রোচ্য ও পাশ্চাত্য, নবখন 
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ও প্রাচশন সর্বাবষয়ে), তেমন শাস্নবিশ্বাস, সদাচার ও উদার হৃদয় আম 
পূর্বে আর কোথাও দোঁথ নাই। 

আমার ব্যান্তগত জাবনে বাবাজীর প্রভাব যে কতটা পাঁড়য়াছিল আজ 
তাহা ঠিক ঠিক নির্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাঁহার সাঁহত আমার সম্বন্ধ 
যে অত্যন্ত ঘাঁনন্ত 'ছিল তাহা আম মুস্তকণ্ঠে স্বীকার কারব। তাঁহার 
কৃপাতে অনেক সময় অলৌকিকভাবে আমি দৈহক রোগ হইতে ম্যান্তলাভ 
করিয়াছি। তাঁহার অযাচিত কর.ণার প্রাতদান আমি 1দতে পার নাই এবং 
কখনও দিতে পারব না। বাদ্ধ সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার 
সাহায্য অতুলনীয় শুধু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাংভাবেও 
তান বহু জ্ঞান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, 
পাত্র হৃদয়, অমাঁয়ক স্বভাব এবং কর্মে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানভীন্তর অপূর্ব সমন্বয় 
আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ কীরয়াছিল। বাদ্ধর অতাত অধ্যাত্স ক্ষেত্রে 
তাঁহার অবদান আম নত শরে স্বীকার কারিতে বাধ্য) 

আচার্যদেবের জীবনে আর্ধশাস্তপ্রদীপকার যোগন্রয়ানন্দের যে প্রভাব 
পড়েছিল তা তান দিাজেই স্বীকার করেছেন। তিনি মুখেও অনেক সময় 
বলতেন যে, শাস্তের নিগু রহস্য উন্মোচনের যে রীতি তাঁর নিজ ব্যাখ্যা 
ও রচনায় লাঁক্ষত হত যোগন্রয়ানন্দের ব্যাখ্যারীতি তা থেকে আঁভল্ন। তাঁর 
যোগভাব্যের যে ব্যাখ্যা তাঁর অসংখ্য 1শষ্যগণ দীর্ঘাদন ধরে শুনেছেন তাঁরা এ 
তথোর সাক্ষী । তাঁর নিজ মননে হয়ত তা আরও বশদ ও গম্ভশর হয়েছে 
কিন্তু এ শাস্ত্রের রহস্য কথা, তার গন হীঞ্গত তান অশেষ শাস্তীবদ যোগ- 
্য়ানন্দের নিকট থেকে যে লাভ করেছিলেন সে বষয়ে সন্দেহ নাই। 

আচার্য গোপাীনাথের জীবনে দ:ট ধারা কাশীতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। এ দুাট ধারার একটি অপার জ্ঞানরাশ আহরণ 
ও মনন এবং অন্যটি ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার রহস্য অধিগমে প্রযত্র। তাঁর 
অধ্যাত্ম জীবনের প্রথম উন্মেষ কিশোর ও যৌবনের প্রারম্ভেই দেখা 'দিয়ে- 
ছিল। যখনই যে বই পড়েছেন তখন ধর্ম ও আধ্যাত্বক বিষয়ের প্রাতিই লক্ষ্য 
ছিল বেশী । অধ্যাত্বজীবনের আকাঙ্ক্ষার যে বীজ কিশোর বয়সে জল্মেছিল 
তা আরও বিকাশ লাভ করে কাশ এসে। অধ্যাত্মজবনের প্রথম উন্মেষ 
হতেই সাধ্‌দর্শন ও সৎসঙ্গের জন্য-হ্‌দয়ে প্রবল পিপাসা অনুভব করতেন। 
ঢাকা, জয়পুর ও কাশী এই তিন স্থানেই নানাবিধ উপায়ে অর্থাৎ লাইব্রেরী 
থেকে, কখনো কোনো বন্ধুর নকট থেকে বই এনে পড়তেন। সম্ভব হলে 
কিনেও িতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের 'বাভন্ন যুগের ও বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের সন্ত ও ভন্তগণের জীবন চারত ও তাঁদের সাধনক্রম জানার জন্য 
কত যে বই পড়েছেন তা সংখ্যা করা যায় না। জয়পুরে িয়োজফির বই 
ছিল অসংখ্য। তান সে সব বই আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। কিন্তু তাই বলে 
লৌকিক জীবনের সঞ্পো সম্পাঁকত গ্রন্থাঁদ পড়তেন না তা নয়। ৷ নিয়ামত 


৬৩ 


ভাবে অধ্যয়ন করতেন সে সব বইঃ কাব্য, উপন্যাস ও সম্গালোচনা। তাজে 
ইংরেজী সাহত্যেই সীমত থাকত না, বহু ভাষায় অনুদিত বইও পড়তেন?, 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পাঁরচয় হবার পর থেকেই তাঁর রাঁচত গ্রন্থ, 
প্রকাশিত হলেই হয় 'িনতেন, সম্ভব না হলে অন্য কোনভাবে সংগ্রহ করে 
পড়ে নিতেন। তাঁর পড়া সাধারণ পাঠকের মতো ছিল না। অধ্যয়ন ও 
মনন এ ফেন সর্বদা অনুষগ্গণ ছিল। পড়াটা অবসর যাপনের বিষয় হয়ে 
ওঠোন কোনোকালে। কোন বই তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করেছেন, 
আবার কোনোঁট চরাদনের সাথী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অসাধারণ 
স্মাতিধর ছিলেন বলে অনেক কথা মনে থাকত। কিন্তু মনে রাখবার স্নীবধার 
জন্য অসংখ্য নোট বই ছিল; তাতে বিষয়, বন্তব্য ও উদ্ধরণ আলাদা করে 
রাখতেন। বিষয় অনুসারে সাঁজয়ে লিখে রাখতেন। পরে দেখোছি কোনো 
বিদ্যার্থ” কোনো নতুন বিষয় নয়ে গবেষণা করবে বলে এসেছে, তাকে সাহায্য 
করতে হবে। প্রথম দিন পাঁরচয় পর্ব শেষ হলে তাকে কি কি বই পড়তে 
হবে, কোন্‌ কোন: নিবন্ধ কোথায় কোন্‌ জার্নাল থেকে খুজে পড়তে হবে 
তার এক বিশাল গ্রম্থসূচশ মুখে মুখে বলে গেলেন। পরাঁদন হয়ত এ 
বিদ্যা্থীকে দু-তিন ঘন্টা ধরে তার ভবিষ্যৎ গবেষণার বিষয়ে দীর্ঘ প্রবচন 
দিলেন। এই প্রবচন দেবার আগে হয়ত দেখা গেছে তান তাঁর নিজস্ব 
সংগৃহীত নোট থেকে একট সাহায্য নয়েছেন। তাঁর অধ্যয়ন ছিল মেথাঁড- 
ক্যাল, এতে ভুল হত না। 

তাঁর স্মৃতির প্রসঙ্গে মনে পড়ে একাঁদন আমাকে বললেন, রবান্দ্রনাথের 
জীবনের নানা প্রসঙ্গে বই কিছু পড়োছ। তাঁর জীবনস্মাতিও পড়োছ কিন্তু 
তাঁর সম্বন্ধে অন্যের লেখা বই আমাকে এনে দিতে পার তো ভাল হয়। 

আমার সঙ্গে একটি বাংলা গ্রন্থাগারের যোগ 'ছিল। সেখান থেকে একাঁট 
একটি করে অনেক বই এনে 'দিতাম। সবই রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা 
টুকরো ছবি, বহু অন্তরঙ্গ ঘটনা ও বিবরণ তাতে থাকত। দ্রুত পড়তেন 
বলে বইয়ের ভাণ্ডার গেল ফ্যারয়ে, শেষে দিলাম রবান্দ্রজীবনশর কয়েক 
খণ্ড। 

একাঁদন কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন-তোমাদের লাইব্রেরী তো খুবই 
পুরনো, বান্ধব" পন্িকার কোন সংখ্যা সেখানে আছে কিনা দেখো । জান 
ক বান্ধব পল্লিকার সম্পাদক কে ছিলেন ? 

আঁম চুপ করে রইলাম দেখে বললেন, কালপপ্রসত্র ঘোষের নাম শুনেছ ? 
তান ছিলেন এই পাপ্িকার সম্পাদক। 

আমার মনে এল কালীপ্রসন্ব সিংহের নাম। আচার্যদেব তখন বললেন-_ 
কালীপ্রসন্ন ঘোষের নিশশথ চিন্তা, নিভৃত চিন্তা পড়োনি কোনো দিন'? 
তোমরা বাংলা' সাঁহত্যের কিছু খবরই রাখ না দেখি। এই বলে তান 
শনশনথ চিন্তা'র দীর্ঘ গদ্যাংশ আব্াত্ত করে শোনালেন বেশ কিছক্ষণ। যারা 


৬৪ 


সাহিত্য 'নয়ে সর্বদা ব্যাপৃত তাদের এ-ধরণের স্মৃতিশান্ত এক বড় সম্পদ 
কিল্তু তাঁর মতো দারশশীনকের যে এমন শান্ত ছিল তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। 
কখনো প্রেম ও বিরহের তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কালে অনায়াসে বহু 

কবিতা রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করতে শুনেছি। একটি ফাঁবতা প্রায়ই 
শুনতাম তাঁর মুখে যখন বলতেন--নিত্য মিলনেও বিরহের বেদনা তশব্রবেগে 
জেগে ওঠে, পক্ষান্তরে নিত্য গবরহেও নিত্য 'মলন প্রস্ফুটভবে ভাগ্যবনে 
ভন্ত্রের নিকট অনুভবগোচর হয়, তাই বরহের মধ্যেও অপূর্ব আনন্দের অন:- 
ভাতি জন্মে। একেই বিরহানন্দ বলে। কাঁববর রবীন্দ্রনাথ একাঁদন এই 
বরহের আনন্দকে লক্ষ্য করে বলোছিলেন ঃ 

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে 

মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে। 

আকাশে চাহতাম গাহিতাম একাকন 

মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি। ইত্যাদি 


রবীন্দ্রনাথের কাবতার তান সহৃদয় পাঠক 'ছিলেন। শুধু সহৃদয় পাঠক 
নয়, কবিতার মর্মকথা তাঁর অন্তরে যে ভাব ও আনন্দের দোলা দিত তা ছিল 
অনন্যসাধারণ। তাঁর কাছে রবান্দ্রনাথের কতগুলো ছোট ছোট বইয়ের সংগ্রহ 
ছিল, গল্প, উপন্যাস বা নাটক নয়, কাঁবতা। পড়তেন কখন জানি না। যেবার 
রবীন্দ্রনাথের রচনাবলন পশ্চিমবঙ্গ সরক'র প্রকাঁশত করেন তখন তা সংগ্রহ 
করেন। 

জাঁবনের শেষ সময়েও তাঁর এই শ্রদ্ধা বা অনুরাগ কমোনি। 

একদিন প্রসঙ্গর্রমে বলোছলেন রবীন্দ্রনাথের কাঁবতার দাঁটি লাইন। 
লাইন দুটি বললেন-__ 

হৃদয় আমার সূর্যমখাঁর মতো 
মূখ পানে তব চেয়ে রয় আবরত ॥ 


বললেন কথা কয়টি আত সহজ । অনায়াসে কবির লেখনী থেকে 'নঃসৃত 
হয়েছে। কিন্তু এর যে কি গভীর তাৎপর্য বতমান একটু চিন্তা করলেই 
বুঝতে পারা যায়। সূর্যমুখী যেমন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তেমানি 
নাজের সত্তাটকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করে রাখতে হবে। এই উন্মুখ- 
তাই সাধনা । ভগ্রবানের অনন্ত রূপ ও অনন্ত গণের ধারণা করা সম্ভব নয় 
বলে তাঁকে একটা বিশেষ ভাবের বা রুপের মধ্যে গ্রহণ করা কোটি জীবনের 
সাধনাতেও সম্ভব নয়। ইন্টের সমগ্র ও অখণ্ড স্বর্পকে ধ্যানের মধ্যে পেতে 
হলে এই উল্মখতাই সাধককে তাঁর স্বরূপে উপনীত করে। 

১৯৭২ সালের অক্টোবরের একাঁদন মা আনন্দময়ীর আশ্রমে সন্ধ্যায় 
প্রখ্যাত গায়িকা ছাব বন্দ্যোপাধ্যায় আচারদেবকে গান শৃনিয়েছেন। সব 
গান রবান্দ্রনাথের। রজনীকান্ত সেন ও রবান্দ্রনাথের গানের ভন্ত ছিলেন 


ডে 


খুব। গান শেষ হয়েছে কিন্তু মনটা তাঁর রবীন্দ্র সঙ্গীতের কয়েকটি বিশেষ 
কথাতেই নিবদ্ধ রয়েছে। বার বার বলছেন, 'ি যেন গানের লাইনগুলো ? 
অনেক দিন আগে গানটা শুনোছিলাম। গানের প্রাতিট লাইন মনে ছিল এক 
দিন। আজও ছাড়া ছাড়া ভাবে মনে পড়ে। আবার শুনলে সব কথা মনে 
পড়বে। জগদী*্বর, বল না লাইনগ্লো। জগদীশ্বর নীচে গিয়ে লিখে 
আনলেন, পড়ে শোনালেন গানটা। | 


সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ। 
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি বসে তব গান। 
অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার, শূন্য মনের বৃথা উপহার 
পুজ্প বিহীন প্‌জা-আয়োজন, ভাঁন্ত বিহীন তান॥ 

ডাঁক তব নাম শুজ্ক কণ্ঠে, আশা কার প্রাণপণে 

[নাবড় প্রেমের সরস বরষা যাঁদ নেমে আসে মনে। 

সহসা একদা আপনা হইতে ভার দিবে তুমি তোমার অমৃতে, 
এই ভরসায় কার পদতলে শূন্য হূদয় দান॥ (পেজা ৪৭৯) 


পরম স্মৃতিধর ছিলেন একাদন, তখন অর্থাৎ ৮৫ বছর বয়সে স্মৃতি 
ম্লান হয়েছে । সব কথা অর্থাৎ লৌকিক জীবনের অনেক কথা মনে তেমন 
থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনগুলো যখন পাঠ করে শোনানো হল 
তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আবাাত্ত করে চললেন আর চলল প্রশংসা । তার- 
পন্ন বললেন, গুঁব্ন সমগ্র জীবনকথা কে যেন িখোঁছলেন 2 

বললাম, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পাঁচ খণ্ডে ?লখেছেন রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র জীবনশ। একবার এনে 1দয়োছলাম আপনাকে । 

এবার জিজ্ঞেস করলেন, রবীন্দ্রনাথের শেষ দিনগুলো কিভাবে কেটেছে 
বলতে পার £ 

যতটা জানা ছিল বললাম সেকথা । বললাম-তাঁর মৃত্যুর দু এক দন 
আগেও কবিতা লিখেছেন। শুনে জাগ্রহভরে বলে উঠলেন, এনে দেবে সে 
কবিতা ? 

সে কবিতাও শুনেছেন। এই ?ছল তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রাত প্রশীতি। 

আচার্যদেব যে বরাট সাহত্য-সম্ভার সাঁন্ট করেছেন তাতে আছে 
বিশ্বের বস্তীর্ণ সাহত্যের ভাণ্ডার থেকে অনায়াস উদ্ধরণ ও তার তাংপর্ষ' 
নির্পণ। এই অসাধারণ 1বদগ্ধতার কথা ভাবলে অবাক লাগে। একাঁদকে 
সংস্কৃত সাঁহত্য থেকে উদ্ধৃতি আবার পরক্ষণেই সূফী সল্তগণের, খজ্টীয় 
মিন্টিকদের সাহতে) প্রবেশ করে তা থেকে নানা অম্লান কুসম আহরণে ও 
বিন্যাসে নিজ বন্তব্যকে পারস্ফট করেছেন অসামান্য দক্ষতায় । উপাঁনষদ থেকে 
ভাগবত, আবার সন্ত সাহিত্য থেকে বৈষব কাবা--এই আরোহণ ও উত্তরণে 
তাঁর প্রাতাঁট নিবন্ধ রসরুপতা লাভ করেছে। 
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আবার আমরা পুরনো কথায় ফিরে যেতে চাই । গোপানাথ সংস্কৃত কলেজে 
“সাধোলাল স্কলার হিসেবে গবেষক ছান্ররুপে 'নিষুন্ত হলেন ১৯১৩ সালের 
জুলাই থেকে। তাঁকে ডাঃ ভেনিস অশোক িলালেখের একাঁট পপুলার 
এডিশন তৈরী করার ভার দিলেন। এ ভার 1তাঁন সাগ্রহে হাতে নিলেন। কাজ 
শেষ করতে সময় লেগোঁছল প্রায় এক বছর। তখন থাকতেন গরুড়েশবর 
মহল্লায় পুরনো দুর্গাবাড়ীর কাছে একাঁট, বাড়ীতে । এখানে থাকার সময় 
শচশন সাম্্যালের সঙ্গে ঘাঁনভ্ভতা আরো বাড়ে । তারও বাড়ী ছিল এই একই 
পাড়ায়। ওখানেই ছিল যোগরাজ শ্যামাচরণ লাহড়ী মহাশয়ের বাড়ী। 
সেখানে যেতেন সময় পেলেই । শুধ্‌ তখনই নয় পরবতর্ঁ জীবনেও বহুবার 
সে গৃহে গিয়েছেন, বসেছেন চুপ করে কিছুকাল যোগরাজের চিত্তের সামনে । 

তাঁর কাজ যেমন এগিয়ে চলল তেমাঁন চলল নানা সাহত্য পাঠ। এখন 
'সৌভাগ্যক্রমে দেখেছেন ভার্গব শিবরাম ঠকঙ্কর যোশন্রয়ানন্দকে। তাঁর কাছে 
উপাঁস্থত হয়ে ধীরে ধীরে সম্পকের গভীরতা যেমন বাড়তে লাগল তেমাঁন 
তাঁর 'নজের মধ্যেও দ্াঁম্টর গভরতাও দেখা ছিল। 

এতাঁদন ছিল ভারতীয় ও বিদেশী সাহত্য পাঠ, তার রস গ্রহণ, এবার 
কিন্তু শমাস্টক' অর্থাৎ রহস্যবাদের বই তাঁর মনকে সমগ্রভাবে আঁধকার 
করল। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন দার্শানক বিচার 'বমশময় চিন্তাধারাকে 
অনুসরণ করে চলল। কাশতে আসাব পর থেকেই নায় ও বৈশোষক 
শাস্ত্রের জাঁটল ও যুক্তিবহূল বিচার-প্রণালীর সঙ্গে পারচয় প্রখ্যাত নৈয়ায়ক 
বামচরণ ন্যায়াচার্যের কাছে পাঠ গ্রহণের পর থেকেই আরম্ভ হয়োছল। তিন 
বৎসরের 'নাবড় অধ্যয়নে চেতনা আরও পাঁরণাঁত লাভ করেছে একথা আমরা 
অনায়াসে কল্পনা করতে পাঁর। 'কন্তু এসব অধ্যয়ন সত্তেও তাঁকে যা 
বিশেষ ভাবে আকৃম্ট করত তা হল দেশ বিদেশের সাধনা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাঁদ 
পাঠ ও মনন। জয়পুর অবস্থান কালে থিওসফির গ্রন্থ পাঠ তাঁর অভ্যাসে 
দাঁড়য়ৌছল। কাশতে ডঃ ভগবানদাসের রাঁচিত কয়েকখান গ্রন্থ তাঁকে এ 
সময় নবীন প্রেরণা দান করে। 

১৯১১ সালে ডঃ ভোনস সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 
কিন্তু সরক'র তাঁকে অধ্যক্ষ পদের দায়ত্ব থেকে অবসর না দিয়ে তাঁর কর্ম- 
ভারকে পূুনার্বিন্যাস করেন, উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁর মতো বিদ্বানের সেবা থেকে 
বদ্বংসমাজকে বণ্টিত না করা। এই পুনার্বন্যাসের ফলে সংস্কৃত কলেজে 
একটি নবীন বিভাগ প্রবাতত হয়। তখন থেকে ডঃ ভেনিস হলেন 
সুপাঁরিনটেনডেন্ট অব স্যানস্কিট স্টাডিজ ইন ইউ. পি। পূর্বে সংস্কৃত 
কলেজে দুটি 'বভাগের অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন 
একজন। নতুন ব্যবস্থায় ১৯১৪ সাল থেকে ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ হলেন 
পি. এস. বরেল এবং ডঃ ভোৌনস হলেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ, সুপাঁরন- 
টেনডেন্ট অব স্যানত্রুক্কট স্টাঁডজ এবং সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষার রেজিস্ট্রার । 
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এই নবশন পদবিন্যাসে এবং ডঃ ভোনিস উত্ত পদে আধগ্ঠিত হওয়ার ফলে, 
সংস্কৃত বিভাগে গবেষণাত্মক আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হল। 

ডঃ ভেনিস শিষ্য গোপখনাথকে গবেষণার কাজে লাঁগয়ে নিজে নিলি 
রইলেন না; সর্বদাই তাঁকে ঠিক পথের নির্দেশ 'দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন । 
তাঁর নিজের আলোচনার ক্ষেত্র 'ছিল ন্যায়'বৈশোষক শাস্রের নানা এ্রীতহাসিক 
তথ্যের সত্যতা নির্পণ; সেইজন্য গোপশনাথকে সেই কাজে লাগয়ে নিজেও 
ব্যস্ত থাকতেন একই কাজে। 

তিনি কিভাবে তাঁকে সাহায্য করাছলেন তার একটা উদাহরণ এখানে 
উল্লেখ করলে অপ্রাসাঁঞ্গক হবে না। তিনি লখছেন- আম তোমাকে অধ্যাপক 
সুয়াল লাখত ভারতীয় দর্শনের পাল্ডুলাপর আট পাতা আমার অনুবাদ 
পাঠাচ্ছি। ভাষা হয়ত তেমন মাজা ঘষা নেই--তুমি নিজেই তা বুঝবে, কিন্তু 
আমার বিশবাস এতে উদ্দেশ্য 'সাদ্ধ হবে এবং তুমি মূল গ্রন্থের সব তথ্য, 
এতে পাবে, ফলে এসব তোমার গবেষণায় কাজে লাগবে । সন্দেহ নেই, 
সুয়াল কৃত সব তথ্যই তোমার জানা কিন্তু তাঁর বচার পদ্ধাতি ও আলোচনা 
তোমার ওৎসুক্য বাড়াবে । হয়ত তুমি আমার অনবাদের একটা সারাংশ তৈরী 
করবে যাতে তুম তোমার ব্যান্তগত প্রয়োজনে তা লাগাতে পার। সংক্ষেপ 
করলে দুটো কপি অবশ্য করে জগনন্দনকে দিয়ে টাইপ করে একটি আমাকে 
পাঠিও। সুয়ালি উইনাঁভসের একটা মত তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে 
বাৎস্যায়নভাষ্যে কোনো কোনো অংশে বাঁর্তকের লক্ষণ লক্ষিত হয়, ভারতীয় 
বিদ্বানগণের দ্ম্টতে সেই সেই অংশের বার্তকত্ব দৃষ্টিতে পড়োন। 

আমি আনন্দের সঙ্গে সুয়ালর আরো এক খেপ তোমাকে পাঠাতে পারি * 
কিন্তু আমার মনে হয় সুয়ালির কথার সারাংশ 'নয়েই কাজ চলতে পারবে, 
শুধু সেই অংশগুলো যথাযথ সুয়ালর কথাই থাকা দরকার যেখানে তোমার 
মনে হবে সংয়ালি ঠিক ঠিক কি কথা লিখেছেন তা জানতে, কেননা 'তাঁন 
খুব পারশ্রম করে সব িদ্ধান্তবিদের মত সংগ্রহ করেছেন। সুয়ালির মত 
জানা তোমার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক কেননা তুমি নিজেই তো ভারতীয় দর্শন- 
শাস্ত্রের গ্রল্থপঞ্জশ নির্মাণে ব্রতী হয়েছ। আমি তোমাকে যে নিদেশ দিতে 
চাই তা হল তুমি তোমার গবেষণার ফলে যে সব তথ্য খুজে পাচ্ছ তা ভাল 
করে লিখে সেগুলো প্রকাশিত করা প্রয়োজন। মনে হয় এ করা বিশেষ 
কঠিন হবে না। 

এর পর ডঃ ভোৌনস বলেছেন যে, তাঁর (অর্থাৎ গোপীনাথের) নিবন্ধগুলো 
প্রকাশত হলে তা বাস্তব দৃষ্টিতে তাঁর সরকারী পদ অর্থ গ্রন্থাগাঁরক রূপে 
তাঁর স্থিত এবং রীঁডার (নির্বাচিত) রূপে তাঁর মর্ধাদা বিদ্বানের দৃষ্টিতে 
বাড়বে। 

এখানে একটি কথা বলে নিলে প্রাসাঙ্গতকা রক্ষিত হয় বলে আমরা 
একট আগের কথায় ফিরে যেতে চাই। ডঃ ভেনিস যখন অধাক্ষরূপে সম্পূর্ণ 
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কলেজের সর্বময় কর্তৃত্বের আঁধকারণ ছিলেন তখন কলেজের সংগৃহীত গ্রন্থ 
€মুদ্দুত ও হস্তাঁলাখত) সংস্কৃত কলেজ ভবনে ছিল। এবার ১৯১৪, ৪ঠা 
'এপ্রল মূল ভবনের পূর্বে একাঁট গৃহে সংস্কৃত গ্রন্থের ভান্ডার স্থানান্তরিত 
হয়। এই ভবনাঁটর নাম হয় সরস্বতাঁ ভবন। উন্ত তারথে ভবনের দ্বার 
উদঘাঁটত হল এবং এ একই প্দনে আচার্য গোপশনাথ সরস্বতশ ভবনের 
গ্রন্থাগারক 'িষ্যন্ত হলেন এবং সহযোগী হলেন পণ্ডিত 'বিন্ধ্যেশবরট প্রসাদ 
শদ্ববেদী। তিনি পূর্বে গ্রন্থাগারিক ছিলেন কিন্তু নবীন ব্যবস্থায় হলেন 
'সহকারা গ্রন্থাগাঁরক। তাঁর হাতে রইল অম্যাদ্রত হস্তালাঁখত গ্রন্থরাজির 
ভার । 

এই যে নতুন ব্যবস্থা তাতে আচার্য গোপীনাথের হাতে এল এক গুর্ত্ব- 
পূর্ণ দায়ত্ব। এই সময়ের কাছাকাছি আচার্য গোপীনাথ এলাহাবাদ িশব- 
বদ্যালয়ের পোস্ট-বোঁদক স্টাঁডজ-এর অন্তর্গত কাঁতিপয় গবেষকের কার্য 
পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি উত্ত বিশ্বাবদ্যালয়ের রীডার পদ 
গ্রহণ করেন। অবশ্য বিভাগটি সশ্টালত হত কাশী সংস্কৃত কলেজ থেকে, 
তার ফলে আচার্য গোপীনাথকে এলাহাবাদ যেতে হত না। গবেষকগণ 
কাশশতে বসেই গবেষণা করতেন। আচার্য গোপশীনাথের অধশনে গবেষণা 
করতে এলেন জয়পুর মহারাজা কলেজ থেকে একজন। আর একজন এলেন 
পাঞ্জাব বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে । এ*দের 'বষয় ছিল 'এ ক্রিটিকাল স্টাঁড অব্‌ 
বোঁসস অব কটক ভাষ্য এবং “ঞাঁডাটিং অব্‌ দি ভোকাবুলার অব পোস্ট- 
অশোকান এণ্ড 'প্র-গৃপ্ত ইল্সক্রপসন্স। কিছু দিন পর আর একজন এলেন 
আচার্য গোপীনাথের কাছে গবেষণা করতে। তান এসোছিলেন জয়পুর 
থেকে, তিনি এক সময় আচার্য গোপখনাথের শিক্ষক ছিলেন জয়পুরে। তাঁকে 
ন্যায়শাস্ত্রে গবেষণার কাজ দেওয়া হল। 

এই সময় ডঃ ভোনিস উদ্যোগ হয়ে ওঠেন সংযুত্ত প্রদেশে একাঁট 
শহসটোরিক্যাল সোসাইটি গঠন করতে । এই প্রদেশে ইতিহাস গবেষণা 
সংস্থা গড়ে উঠুক এট তিনি মনে প্রাণে চাইতেন এবং তাঁর "প্রয় শিষ্যের 
কাছে মাশা করতেন যে সংস্থাটি গড়ে উঠলে তরি নিবন্ধগ্ছলো এতে প্রকাশিত 
হতে পারবে। 'তাঁন আচার্য গোপণশনাথের কাছে তাঁর পাঁরকজ্পনার কথা 
-সাবস্তারে একটি পন্রে লিখে জানান। তার সারাংশ হলঃ এই এলাকা 
ভারতীয় ইতিহাস চর্চার একটি মহত্বপনর্ণ ক্ষেত্(। এ প্রদেশে বহু প্রাচশন 
স্থান ও বড়ো বড়ো প্রাচীন নগর বিদ্যমান। এখনও প্রাচীন পরম্পরা এখানে 
সজীব রয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারে এবং ব্যান্তগত সংগ্রহে বহু মূল্যবান 
তথ্যাদি আছে, সেগুলো পরাক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এ সবই সংগ্রহ করে 
প্রকাঁশত করার যোগ্য । এ কথাও বিবেচ্য যে গবেষণার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক- 
তর করা হবে, যাঙ্গতর এখানকার সাহিত্য, ভাষা, অর্থনশীত প্রভাতও এতে 
ব্অঞ্গীভূত হতে পারবে। 
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[তাঁন তাঁকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে [বদ্বানগণের প্রতিক্রিয়া ক হয় 
জানতে চেয়েছেন। 1তাঁন আশা প্রকাশ করেছেন যে ১৯১৫ সালের নভেম্বরে 
একটি আলোচনা সভা এলাহাবাদে হবে এবং তখন কার্যকারিনশ সভা গ্াঠিত 
হবে। পাঁরশেষে এ সভা স্থাপিত হয় এবং এ হিসটোরিক্যাল সোসাইটি 
নামত হয়। এ সংগঠনের জান্নলে আচার্য গোপীনাথের দ্যাট নিবন্ধ 
প্রকাঁশত হয় দুটি সংখ্যায়। 'নবন্ধ দ্যাটর নাম (১) নোটাস্‌ অন্‌ শ্রুঘ- 
(২) নোটস- এ্যা্ড কোয়ৌরজ। 

এবার আমরা আচার্য গোপাীনাথের গবেষণার রশাতি প্রকৃতির কথা একট; 
আলোচনা করব। গোপীনাথ এম-এ ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই গবেষণার 
কাজে রত 'ছিলেন। যখন তান সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগাঁরকের কার্ষভার 
গ্রহণ করেন তখন ডঃ ভেনিসের নিদে'শে ভারতীয় দর্শনের অজ্ঞাত ও অজ্প- 
জ্ঞাত বিষয়ের অনুসন্ধান করতে থাকেন। তাঁর প্রথম অন্বেষণ আরম্ভ হয় 
ন্যাযবৈশোষক দর্শন 'ীনয়ে। তান বলেছেন--প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে যখন 
আম গভন“মেন্ট সংস্কৃত কলেজে, কাশনীতে সেবকরপে প্রবেশ কার এবং 
সেখানে সরস্বতী-ভবনরপণ গ্রন্থ-রত্াগার উন্মূন্ত কারয়া অনুসন্ধান কাঁরতে 
থাক এবং প্রসঙ্গতঃ ন্যায়বৈশৌষক সাহত্যের ইতিহাস সংকলন কার্যে 
প্রবৃত্ত হই, তখন আমার 'বাভন্ন 'বিবয়ের গ্রন্থ দেখার সুযোগ উপাঁস্থত 
হইয়াছল । 

তাঁর এই অনুসন্ধান কা শুধুমাত্র সরস্বতী ভবনের পুস্তক পাঠে এবং 
তা থেকে তথ্য সংগ্রহে সীমত ছিল তা নর। বরং তান কাশীর বিশিষ্ট 
বিদবানগণের ব্যান্তুগত সংগ্রহ দেখতে উদ্যেগশ হতেন। 

[তান বলেছেন, 'এই তথ্য সংগ্রহ কার্যে আম বাবুলাল জড়ে, মহাদেব 
শাস্ত্রী পুণতাম্বেকর প্রভীত বিদ্বানের পুস্তক ভান্ডারও দেখিয়াছ। শক 
যজ্‌বেদের প্রীসদ্ধ টীকাকার বোদক ও তান্দ্ক মহশীধরের পুস্তক সংগ্রহ 
দোঁখবার সুযোগও সে সময় আম পাই। পাঁণ্ডত দামোদরলাল গোস্বামীর 
পূুস্তকালয়ও আমি স্বর্গীয় গোপালদাসজনীর সৌজন্যে ১৯১৬/,১৭ দোঁখ।, 

যেখান থেকে গ্রম্থ আনা সম্ভব হত না সেখানে বসেই সে বই থেকে 
প্রয়োজনীয় অংশ লিখে আনতৈেন ভাঁবধ্যতে কোনো কাজে লাগবে বলে। 
'গঃরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্দালাপ অথবা সার সংকলন দ্বারা তথ্য সংগ্রহ 
করিতাম। সংস্কৃত বাঙ্ময়ের সকল বিষয়ই আমার আলেচনা ক্ষেত্রের 
অন্তর্গত ছিল ।' 

তারপর এ সংগৃহীত তথ্যগুলো তিনি কালানূসারে বিভন্ত করে এবং 
বিষয় অনঃসারে শ্রেণীবদ্ধ করতেন। মনে কোনো আকাত্ষা ছিল না যে তা 
দিয়ে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধত হবে। "তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
আত্মসন্তোষ ৷ 

আচার্য গোপীনাথ একটি লক্ষ্য নিয়ে গবেষণার কাজে অগ্রসর হন। তারি 
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এবং আচার্য ভোৌনসের মনে হয়োছল যে ন্যায়-বৈশোষক দর্শনের হীতহা্গ 
ভাল করে লেখা প্রয়োজন, কেন না এ 'বষয়ে এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রাঁচত হয়েছে 
তাতে বিশদ বরণের অভাব লক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে যথেন্ট শ্রম স্বীকার 
করে ন্যায়বৈশোষকের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে সাবধানী ও অনুসন্ধানী দৃষ্টি দয়ে 
দেখা প্রয়োজন তাহলে এ সংগৃহীত তথ্যসমূহের যথার্থ ও সর্বাধুনিক 
জ্ঞানের উপর 'ভীঁত্ত করে গ্রন্থ রচিত হতে পারে। 

তখন তাঁর মনে হয়োছল যাদও সংম্লাল, ফাড্ডেগন ও কাথ এই ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত প্রশংসনঈয় কায করেছেন এবং তাঁরা ন্যায-বৈশোৌষক দর্শনের বহু 
অনালোকিত দক প্রকাশিত করেছেন, কিন্তু স্বল্প তথ্যের উপর ভিত্তি করে 
তাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে তাঁদের রাঁচত গ্রন্থ ন্যায়বৈশোষক দর্শনের 
ইতিহাস রূপে আঁভাহত হতে পারে না। 

1তাঁন বলেছেন, "দীনেশ চক্রবতরঁর 'বঙ্গে নব্য ন্যায়' খুবই সুন্দর, 'কিন্তু 
এর ক্ষেত্র সীমিত ও 1ববরণ সধধীক্ষপ্ত। সতীশ বিদ্যাভূষণের 'হস্ট্রী অব 
হীণ্ডয়ান লাঁজক খুবই আকর্ষক, কিন্তু তা সত্তেও বলতে হয় এতেও সেই 
সীমিত দোষ বর্তমান। আমার মনে হয় এই গ্রল্থের রিভিসন প্রয়োজন, 
বিশেষ করে সেই সব স্থানে যেখানে মধ্য ও আধুঁনক যুগের গ্রল্থপঞ্জী 
আলোচিত হয়েছে ।, 
তান ন্যায়-বৈশোষক দর্শনের ই!তহাস রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে হিস্ট্রি এণ্ড 
বিবালওগ্রাফক অব ন্যায়বৈশোষক লিটারেচার নামে বিষয়ের অধ্য়নে 
ব্যাপৃত হন। তানি সরস্বতী ভবন স্টাঁডজ নামে জান্গলে তাঁর নিবন্ধ- 
গুলো পরে প্রকাশিত করেন। এই অনুসন্ধান কার্ষে ব্যস্ত থাকাকালে তিনি 
সরস্বতী ভবনে রক্ষিত হস্তলিখিত পথ দেখতে থাকেন এবং প্রায় ১৫০০ 
পঠাঁথ তাঁকে দেখতে হয়। এ ছাড়াও ব্যান্তগত সংগ্রহে রাঁক্ষত পধাথও তিনি 
দেখেন এবং 'বাভন্ন প্রাসদ্ধ গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ্‌ও তিনি দেখোঁছলেন। 

তাঁর তখন কল্পনা ছিল এই ইতিহাস ও গ্রন্থপঞ্জশর কাজ শেষ করে ন্যায় 
বৈশেষিক দর্শনের ইতিহাস রচনায় হাত লাগাবেন। পরবতর্ঁকালে সরস্বতী 
ভবন স্টাডীজ নামক জানলে যে নিবন্ধগুল্ো প্রকাশিত হয় তাতে দৌখ যে 
তান ন্যায় বৈশোষক দর্শনের ইতিহাস রচনার প্রথম পদক্ষেপ রূপে মধ্য- 
বুগকে গ্রহণ করেছেন, প্রাচীন যুগ লম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন 'নি। 
কেননা তাঁর কল্পনা ছিল যে উন্ত দর্শনের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা 
অন্য কোনো পৃথক নিবন্ধে করবেন। তান যে এ বিষয়ে গবেষণায় রত 
ছিলেন তা আমরা তাঁকে লেখা ডঃ ভোনিসের চিঠিতে জানতে পাঁরি। 

মধ্য যুগের যে প্রসিদ্ধ গ্রল্থকারের জীবন ও রচনা নিয়ে তিনি আলোচনা 
আরম্ভ করেন তানি হলেন দার্শীনকপ্রবর ভাসর্বজ্ঞ। তাঁর এই অনুসন্ধান 
কার্ষে প্রেরণা দিয়েছেন আচার্য ভেনিস তাঁর চিন্তাধারায় ভাসর্বজ্ঞ সম্বন্ধে 
নানা বিরোধী ধারণার প্রম্ন তুলে এবং তার সমাধানের পথ খুজে বার করতে । 
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তাই তিনি ভাপরবর্জ্জের প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য নিয়ে প্রথমে 
আলোচনা করেন। তিনি এই নির্ণয়ে পেশছান যে যোগদর্শনই ভাসর্বজ্ঞের 
দৃষ্টিকে অবশ্য প্রভাবিত করোছল। 

তাঁর আলোচনায় তান তাৎপর্যাচার্য, ভ্রিলোচন, বাচস্পাঁতি মিশ্র, জয়ল্ত 
ভট্ট, ব্যোমশিবাচার্য, উদয়নাচার্, শ্রীধর, শিবাদত্য 'মশ্র, বরদরাজ, বল্লভাচার্য, 
শশধর, বাদীন্দ্, ভট্টরাঘব প্রভাতি মধ্যযূগের ন্যায-বৈশোষক আচার্যগণ সম্বন্ধে 
আলোচনা শেষে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেন। এই যুগের আরম্ভ আচার্য- 
গঞ্গেশ উপাধ্যায় থেকে । আধুনিক যে ধারা আচার্য গঞ্গেশ থেকে আরব্ধ 
হয় সৌট এক নবাঁন ধারা এবং তার পাঁথকৎ আচার্য গঙ্গেশ স্বয়ং এবং তাঁর 
অমূল্য রচনা তত্ীচন্তামাঁণ। 

আচার্য গোপানাথ এই নবীন ধারাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভন্ত করেছেন £ 
(ক) মোথিল সম্প্রদায়ের ধারা €খ) বাংলা ধারা (গ) দক্ষিণের ধারা। 

মিথিলায় গঞ্গেশ উপাধ্যায় কর্তৃক ন্যায়ে ষে নবীন ধারার প্রবর্তন ঘটে 
ভারতগয় মননশখলতার ক্ষেত্রে তা এক অভূতপূর্ব অবদান। গঞঙ্জেশ প্রাচীন 
শৈলতে দার্শীনক পদার্থ [ীবচারের পথ পরিহার করে সক্ষমাতিসূক্ষ তর্ক 
ও যান্তজালের প্রয়োগাত্রক যে নবীন শৈলী প্রদর্শন করেন তা শুধু ন্যায় 
দর্শনের বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই নয়, পরবতর্ট অন্য সব শাস্রেও অনস্বী- 
কার্য পাঁরপাটী রূপে গৃহীত হয়। আমরা নব্যন্যায়ের যে শৈলীর সঙ্গে 
পারচিত তার সবটাই গঞঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্তচিন্তামাণ ও তার টীকা এবং 
তারও টীকা টিপ্পনশর সঙ্গে সম্পাঁকত। 

গঙ্ছগেশ উপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার তাঁর সুযোগ্য পত্র বর্ধমান উপাধ্যায়ে 
সংক্রান্ত হয়। বদ্ধমানের পাঁণ্ডত্যের কথা শেষে তান বলেছেন যে তাঁর 
প্রয়াণের পর 'মাথলায় নব্যন্যায়ের চিন্তাধারায় যে শূন্যতা আসে তার পার্ত 
ঘটে প্রায় শতবর্ষ পর পক্ষধরের আঁবর্ভাবে। এই পক্ষধরই একাঁদকে যেমন 
বাংলার বাসুদেব সার্বভৌম ও রঘুনাথ শরোমাণর গুরু, তেমাঁন 'অন্যাদিকে 
মাথিলার বহু সুযোগ্য শিষ্যেরও গুরু । এদের মধ্যে ভগশরথ ঠন্কর, 
বাসুদেব মিশ্র, রুচিদত্ত মিশ্র উল্লেখযোগ্য । 

আচার্য গোপাঁনাথ নব্যন্যায়ে মাথলার অসামান্য গৌরবের প্রসঙ্গে গঞঙ্গেশ 
উপাধায়, বর্ধমান, পক্ষধর, বাসুদেব মিশ্র, রুচিদত্ত মিশ্র, রঘুপাঁতি, ভগশীরথ 
তক্ক;র, মহেশ ঠনক্ধুর, জীবনাথ মিশ্র, ভবনাথ 'মশ্র, শংকর মিশ্র, বাচস্পাঁত 
মশ্র(২য়), মধুসূদন ঠন্ধুর, দেবনাথ ঠন্ধুর ও গোপাীনাথ ঠক্ুর সম্বন্ধে 
আলোচনা করেছেন। 

বাংলা শৈলীর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সর্বাগ্রে বাসুদেব সাবভৌমের 
মহত্তবের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলায় নব্যন্যায়ের আচার্ধযরূপে বাসদের 
সার্বভৌম বিদ্বংসমাজে চিহ্ত হয়ে থাকেন, িল্তু আচার্ধদেব কল্দলশকার 
শ্রীধর ও অন্য বিস্মৃত আচার্যের কথা বলেছেন, বলেছেন তাঁরাই বাংলায় 
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ন্যায়ের পাঁথকৎ। তান বাংলায় নবখন ধারার প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছেন সাব 
“ভোৌম পিতা মহেশ্বর বিশারদ থেকে। তারপর বাসদেব সার্ধভৌম, রত্লাকর, 
হাঁরদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য, জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামাণর কথা । তারপর 
' বঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ, ভবানন্দ, রামরূদ্র, রামভদ্র সার্বভৌম, জগদণশ 
' তর্কালঙকার, রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য শতাবধান, রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগণশ, গৌরশীকাল্ত 
সার্বভৌম, হরিরাম তর্কবাগীশ, জয়রাম ন্যায়পণ্টানন, সদাধর ভট্টাচার্য, বসৃদেব 
ন্যায়ালড্কার, জয়রাম তর্কালগকার, বিশ্বনাথ ন্যায়াঁসদ্ধান্ত পণ্টানন, রামকৃষ্ণ 
'ভ্টরাচার্য চক্রবতর্ঁ মহাদেব ভট্টাচার্য প্রভৃতির কথা। 

দক্ষিণের ধারার কথা বলতে গিয়ে তিনি তর্কভাষার টণকাকার চেম্ন-ভট্রের 
কথা বলেছেন, তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর কাশীবাস মহাদেব পুনতাম্বেকরের 
কথা, দণ্ডীস্বামী নারায়ণ তঁর্থ, কোন্ডভট্র, কৃষ্ণভট আর্দে, মাধব দেব, ধর্মরাজ 
অধবরনন্দ্র, রামকৃষ্ণ অধহরীনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে গ্রল্থ সমাপ্ত করেছেন। 

আমরা দেখতে পাই যে তানি আনূমাঁনক একাদশ শতাব্দী থেকে উনাঁবংশ 
'শতাব্দীর প্রথম পাদে 'স্থত ন্যায়বৈশোষক আচাগণের গ্রন্থ বিবরণ উপাস্থত 
করেছেন। সরস্বতী ভবনে গ্রল্থাগারক রূপে অবস্থান কালে তাঁর এই 
'গাবেষণা কার্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় একথা 'বদ্বান মান্রই স্বীকার করবেন। 

আচার্য ভোঁনিসের সধ্গে তাঁর যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠোছল তা প্রাতাঁদন 
'নানা ব্যবহারে আরো গভীর হয়ে ওঠে। তিনি তাঁকে ধৈর্যশীল শিষ্যর্পে 
'গ্রহণ করেছিলেন এবং সাশিক্ষা ও পথপ্রদর্শন করে তাঁর প্রাতভার বিকাশে 
সহযোগী হয়ে ওঠেন। 

আচার্য ভেনিস অবস্থান করতেন সরস্বতী ভবনের সংলগ্ন কক্ষে । 
'গোপাীনাথের সঙ্গে তাঁর প্রাতাদন কত 'বষয়ে আলোচনা হত তা হয়ত আজ 
জানা সম্ভব নয় কিন্তু তিনি যখন গ্রীন্মের অবকাশে নৈনগতালে থাকতেন 
তখন তাঁর 'লাঁথত চিঠপন্রে যে অন্তরঙ্গতার সর ধ্বনিত হত এবং যে পথ 
প্রদর্শক আচার্ষের রূপ প্রকাশ পেত তা কোনোদিন আচার্য গোপধীনাথ ভোলেন 
ধন। লৌকিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি আচার্য ভেনিসের কাছে যে প্রেরণা ও 
উৎসাহ পেয়েছিলেন সে খণ কোনাঁদন [তিনি ভুলতে পারেন নি। 

আচার্য ভেনিস শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরার পৃষ্ঠপোষক 
ণছলেন। সংস্কৃত কলেজে যে শৈলখুঁতে পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল তা যে 
ব্যম্ধর বিকাশের ক্ষেত্রে ভারত"য় চিন্তাধারার পক্ষে একান্ত উপযোগশ এ 
বিষয়ে তাঁর দূঢ়াবশবাস ছিল। “তানি বলতেন, 'বর্ত'মান ধারার শিক্ষা প্রণালণ 
উত্তম সন্দেহ নেই কিন্তু সেই সঞ্ে প্রাচীন ধারা রক্ষা একান্ত আবশ্যক, 
তা না হইলে প্রাচশন ধারা এক সময় লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং প্রাচশন বিদ্যার 
শীম্ভীর রহস্য ও তার গৌরব পুনরুদ্ধারের আর কোন উপায় থাকবে না? 

তিন সংস্কৃত কল্ন্জের খ্যাতনামা নৈয়ায়ক পশ্ডিত মহামহোপাধ্যায় 
ঠকলাসচন্্র শিরোমাঁণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। অবসর পেলে 


৭৩ 


তাঁর কাছে বসে কঠিন ও ক্লিষ্ট অংশের পাঠ গ্রহণ করতেন। “অবচ্ছেদকতা” 
নামক ন্যায় গ্রন্থের টকা রচনা করতে তিনিই শিরোমণি মহাশয়কে নিদেশি 
দেন। 1শরোমাঁণ মহাশয়ও সহর্ষে সে ভার গ্রহণ করেন। আচার্য গোপী- 
নাথের সে বই দেখবার সুযোগ হয়োছিল। শোনা যায় এই পুস্তকের একাঁট 
হস্তাঁলাঁখত প্রাতালাঁপ পাণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী দ্বিবেদীর নিকট রক্ষিত ছিল । 
আচার্য ভোঁনস মহামহোপাধ্যায় কৈলাস শিরোমণিকে গুরুরূপে স্বীকার 
করতেন। ন্যায়বৈশেষিক গ্রল্থপাঠও তাঁর কাছেই করেছিলেন এবং তাঁর 
যাতে [বয়ে প্রবেশ হয় এজন্য সহজ ভাষায় পুস্তক রচনা করেন।. তিনি 
নিজে ন্যাযবৈশোষক দশ'নের পর্যালোচনায় আনন্দ পেতেন বলে এই বিষয়ের 
বহু এীতিহাসিক ও দার্শানক তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। এক সময় তানি 
বেদান্ত পাঁরভাষা, বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুস্তাবলী, পণ্পাঁদকা প্রভাত গ্রন্থের 
অনুবাদ ইংরেজীতে করেছিলেন। 

কলেজের প্রাচীন পণ্ডিতগণকে তান সর্বদা বিশেষ সম্মানের দৃন্টিতে 
দেখতেন। তাঁরা প্রা্ঈন আদর্শ রক্ষার জন্য যে ত্যাগ ও তপস্যা করে চলে- 
ছেন সে জন্য তাঁদের সাধুবাদ দিতেন, বলতেন, 'নবীন ভাবে ভুবে যাবেন না, 
নিজ পরম্পরা অক্ষুগ্র রাখতে সবর্দা প্রযত্রশখীল থাকবেন।' যখন কৈলাসচন্দ্ 
শিরোমাণ মহাশয় বৃদ্ধ হয়ে কার্যে অশন্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর অবসর নেবার 
সময় হয় তখন তান তাঁকে অব্যাহত দলেন না বরং তাঁর কার্যকাল বাঁড়য়ে 
দিলেন। তারপরও যখন আরও অশন্ত হলেন তখন পালকী করে শিরোমণি 
মহাশয় প্রাতাঁদন কলেজে আসতেন, এবং অণ্প সময় থেকে চলে যেতেন । আচার্য 
ভোনস তাঁর মূল বেতনের সবটাই আজীবন পেনসনের ব্যবস্থা করে দেন। 

আচার্য ভেনিস পরলোকগমনের কিছুকাল পূর্ব পঞ্ল্তি নিজ প্রিয় বিষয় 
পুরাতত্ ছেড়ে ন্যায়বৈশোধিক বিষয়ে গ্রল্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন: কিন্তু 
বিষয় সম্পূর্ণ না হতেই তাঁকে সংসার থেকে চলে যেতে হল। অকস্মাং 
তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৪ই এ্রাপ্রল ১৯১৮ সালে নৈনীতালে 
পরলোকগমন করেন। | 

তাঁর প্রসঙ্গে আচারযদেব | লখছেন, 'তাহার অভাবে আম এক প্রকার 
পিতৃহীন ও 'নরাশ্রয় অবস্থায় পাঁরণত হইয়াছলাম। এই সময়ে শ্্রীগ্রুর 
স্নেহ-সম্বন্ধই আমার সান্ত্বনার ঘূল উপজীব্য 1ছল।' মৃত্যুর ?কছ্‌কাল 
আগে আচার্য গোপীনাথকে তিনি ভাবষ্যৎ কমপ্প্রণালশ সম্বন্ধে নিদেশ দিয়ে" 
ছিলেন যে, সরস্বতী ভবনে যে অমল্য গ্রন্থরাজি বিদ্যমান ধীরে ধারে সে সব 
গ্রন্থের মধ্যে যেগুলো অত্যন্ত মহত্পূর্ণ সেগুলো একাঁটি একটি করে প্রকাশিত 
করতে হবে। তাঁর সম্পাদনা বৈজ্ঞানক প্রণালীতে সম্পন্ন করে তাতে বিস্তৃত 
ভূমিকা দতে হবে। এর নাম কি হবে তারও নিদেশ দিয়ে বলোছিলেন 
প্রকাশিত গ্রন্থের নাম হবে 'প্রন্সেস: অফ ওয়েলস সরস্বতী ভবন টেক্সট” 
আব একটি হবে জার্নাল, তাতে গব্ষেণালব্ধ নিবন্ধ থাকবে। 
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আচার্য ভোনসের একটি পুত্র ছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে পনি নিহত 
হয়, কন্যারও বিবাহ হয়ে যায়। স্বানীস্্র ছোট সংসারে আর কেউ ছিল 
না। পাঁতর মৃত্যুর পর স্ব আর্ক বিপন্নতা অনুভব করতেন। আচার্য 
গোপানাথের কাছে দু-একবার তিনি এসেছিলেন, তখন আচার্যদেব তাঁকে সে 
সময় সাহায্য করতে কুশ্ঠিত হতেন না। 

তাঁর অস.স্থতার সময় মহামহোপাধ্যায় ফাঁণভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁর 
ন্যায়দর্শন বাংস্যায়ন ভাষ্যের বাংলায় অনদত গ্রন্থাট নিয়ে তাঁর কাছে উপ- 
স্থত হন। আচার্য গোপানাথ তাঁকে পারাচিত করলে তান স্বহস্তে এ 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডাট আচার্য ভোনসের হাতে তুলে দেনা আচার্য ভোনস 
খুব প্রসম্ন হলেন গ্রন্থ পেয়ে। তিনি তককবাগীশ মহাশয়কে অনেক শাস্ত্রীয় 
কথা ?জজ্ঞেস করলেন। তাঁর তখন মনে পড়ল তান এ বাংস্যায়ন ভাষ্য ও 
নায়বার্তক ভাজয়ানাগ্রাম সংস্কৃত ?সাঁরজে প্রকাশিত করেছিলেন। 'তাঁনই 
ছিলেন এ গ্রন্থের সম্পাদক । তর্কবাগীীশ মহাশয় আচার্ধের সঙ্গে কথা বলে 
প্রসন্ন মনে বিদায় নিলেন। 

আচার্য ভোনিসের পরলোকগমনের পর ডঃ গঞ্গানাথ ঝা স্থাঁয়ভ।বে 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। আচার্ধ গোপীনাথ ডাঃ বার সঙ্গে 
পূবর্ধীরচিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে পরস্পর সোহাদও ছিল। 

ডঃ ঝা আচার্য ভোঁনসের স্থানাপল্ন হয়ে তাঁর আরব্ধ কাজ হাতে তুলে 
নিলেন। 'তনি প্রিল্দেস্‌ অফ ওয়েলস সরস্বতশ ভবন স্টাডিস্‌ নামক গ্রন্থ 
প্রকাশ ত্বরান্বিত করে তুল্পতে আগ্রহী হয়ে তাঁর যোজনা ডিরেকটর অফ 
পাঝালক ইনস্দ্রাকসন, ইউ-াপ-র কাছে পাঠালেন। তিনি জানতেন যে 
বেনারস সংস্কৃত কলেজের স্থাপনার কাল থেকে (১৭৯১) অধ্যক্ষ ব্যালান- 
টাইন, গ্রীফথ, থবো ও ভেনিসের কাল পযন্ত যোগ্য ও শবদ্বান অধ্যক্ষগণের 
উদ্যমে এই কলেজের মাধ্যমে বহু পাস্ডিত্যপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ সব 
কাজের মহত্বের কথা 1ববেচনা করলে হর্ষ ও গর্ব অনুভূত হয়। বদ্বান 
গবেষকগণ এ পষন্তি ঘা কিছু কাজ করেছেন তা অন্যঘন প্রকাশিত হয়েছে। 
কলেজের 1নজস্ব কোন জানল ছিল না। ডঃ"গঙ্গানাথ ঝা মনে করলেন 
যে বিদ্বান ও গবেষকের দীঘ্শ্রমে জহৃত তথ্য ও সামগ্রী নিবন্ধ রূপে 
প্রকাশিত করতে হবে এবং তা হবে কলেজের নিজস্ব জার্নালে, তা হলে 
বিদ্বানদের নিবন্ধাবলশ প্রকাশনার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতে হবে না। 

তান লিখছেন, “আমাদের পক্ষ হইতে একাঁট জানণল প্রকাশ করা অত্যন্ত 
আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া িবোচত হইয়া থাকে। এ জার্নালে এই "বদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ রূপে আমার, আমাদের প্রতিভাশালী গ্রন্থাগাঁরক গোপীনাথ কাঁব- 
রাজের, সহকারী গ্রন্থাগারিক নারায়ণ শাস্ত্রী খস্তে এবং সাধোলাল ন্যাসের 
বৃক্তভোগণী গবেষকদের, নিবন্ধাবল প্রকাঁশত হইবে। তাঁহারা সকলেই: 
আমাদের ব্যবস্থাপনায় ও নিরাক্ষণে গ্রন্থাগারে কাজ কারতেছেন।' 
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উল্লিখিত উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রেখে একটি প্রস্তাব ৯ই নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে 
সরকার সমীপে উপস্থিত করা হয়, যার ফলে সংযযুস্ত প্রদেশের শিক্ষা নির্দেশক 
?িরেকটর অফ পাবালক ইনস্ট্রাকসন, ইউ-প মাননীয় সার হারকোর্ট বাটলার 
নিজ প্রযত্নে উন্ত প্রস্তাব স্বীকৃত করান। 

তারপর ২০শে মার্চ” ১৯২২ সালে সরস্বতী ভবনের প্রথম জার্নাল 
প্রকাশিত হয়। 

কিন্তু এর পূকেই প্রিন্সেস অফ ওয়েলস সরস্বতী ভবন টেকসট-এর 
প্রথম গ্রন্থ মাদদুত ও প্রকাঁশত হয়। উত্ত 'সারজের প্রথম গ্রন্থ 'করণাবলণ 
ভাস্কর । গ্রন্থের সম্পাদক গোপশীনাথ কাঁবরাজ। গ্রন্থের প্রারম্ভে "প্রফেটার 
নোট লিখেছেন তৎকালখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গঞ্গানাথ ঝা। 

তিনি গ্রন্থের প্রাককথনে লিখছেন, অধ্যক্ষ আর. টি. এইচ- 'গ্রীফথ-এর 
কালে ই" জে" লাজারাস তআ্যান্ড কোং 'পাঁণ্ডত' নামে অমূল্য জার্নাল প্রকাঁশত 
করেন। এ জান্নলটি আনমাঁনক চাল্পশ বর্ষকাল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশন 
ও অনুবাদ কার্য করে। এ কার্যে সহায়ক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের 
বদ্বল্মণ্ডলী। পরক্তর্ঁকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উন্ত 
প্রকাশন সংস্থার মাধ্যমে এবং অধ্যক্ষ ভেনিসের তত্ত্বাবধানে 'ভীঁজিয়ানাগ্রাম 
স্যান্স্কট সিরিজ, নাম দিয়ে কতিপয় অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে 
ডঃ জি. থিবো-র অধ্যক্ষতা কালে (১৮৪০--১৮৯০) র্জভূষণ দাস নামক 
প্রকাশন সংস্থা স্থাঁপত হয় এবং কাঁতিপয় গ্রন্থ উত্ত সংস্থার মাধ্যমে প্রকাঁশত 
হয়। 

এই প্রথম সংস্কৃত কলেজ স্বয়ং উদ্যোগণ হয়ে প্রকাশন কার্যে অবতশর্ণ 
হল। এর প্রকাশন ও মুদ্রণ সরকারের নিজস্ব মুদ্রণ যন্তে হবে এবং গ্রন্থের 
সম্পাদনার দায়িত্ব থাকবে অধ্যক্ষের হাতে অথবা এর গ্রল্থাগাঁরকের হাতে 
অথবা কলেজের যোগ্য পাঁণ্ডতগণের উপর। 

তান আরও বলেছেন যে বর্তমান গ্রল্থাট (করণাবলশ ভাস্কর) আচার্য 
ভেনিসের জীবনকালেই প্রকাশনযোগ্য গ্রন্থরূপে নির্বাচিত হয়োছল। 'তাঁন 
নিজেও ইউনিভার্স প্রফেসর অফ পোস্ট-বোঁদক কালচার রূপে এ বিষয়ে 
কিছ কাজও করোছিলেন। 

আচার্য গোপানাথ তাঁর দীর্ঘ ভুমিকায় (পৃঃ ১-১০) গ্রন্থের, মল্যায়ণ 
করতে গিয়ে বলেছেন, 'বৈশোঁষক দর্শনের প্রশস্ত পাদ ভাষ্যের উদয়নকৃত 
কিরণাবলশ ব্যাপকভাবে পাঁঠত গ্রন্থের অন্যতম; এর কয়েকটি টখকার 
অস্তিত্বই একথা প্রমাণ করে।...... ভিরণাবলণ গ্রন্থের টকা সমূহের মধ্যে 
একটি টীঁকাই এ পর্যন্ত মদ্রত হইয়াছে। উহা বর্্ধমানকৃত করণাবলশ 
প্রকাশ। কিরণাবলণ একটি ক্রিষ্ট গ্রন্থ তার ক্ুম্টতা ততটা ভাষার নয়, 
কেননা ভাষা স্বচ্ছ এবং অস্পষ্টতা বাঁজত কিন্তু ইহার সক্ষ্তা এমনই থে 
ভাল কোন টাকা ভিন্ন তার সক্ষ ইঙ্গিত অনায়াসে হৃদয়ম হয় না। 
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পঙ্মনাভ মিশ্র রচিত 'িরণাবলশ ভাঞ্কর এখন প্রকাশিত হইয়া পাঠকের নিকট: 
উপাস্থিত করা হইল।' 

পদ্সনাভ নিজ গ্রন্থ ভাস্করের প্রশংসা করে বলেছেন, এই টণকা বর্দ্ধমান- 
কৃত প্রকাশের অনালোচিত 'বষয়ের পূরক। আচার্য গ্রোপীনাথ বল্লছ্ছেন_“এই 
গ্রন্থাট সাবধানে অধ্ায়ন কারলে গ্রন্থকারের উীন্তর সারবত্তা প্রমাঁণত হয় । 

আচার্য গোপীনাথ যে দ্বিতীয় গ্রন্থাট সরস্বতী ভবন টেজটের অন্তর্গত- 
রূপে সম্পাদনা করেন তার নাম 'কুসমাঞ্জাল বোধনী।' এর টাশকাকারের নাম 
বরদরাজ 'মশ্র। এর প্রকাশনকাল ১৯২২। এই টীকা গ্রন্থাঁট উদয়নাচার্যের 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ন্যায়কুসমাঞ্জীল নামক ঈম্বরাসাদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ । গ্রন্থটি পাঁচটি 
স্তবকে বিভন্ত। উত্ত স্তবকসমূহে উদয়নাচার্য কাঁতিপয় কাঁরকায় সংক্ষেপে 
বিষয় নর্পণ করে গদ্যাত্মক প্রকরণে তার বাখ্যা রচনা করেন। গ্রল্থাঁট 
স্বভাবতঃই অত্যন্ত দুরূহ এবং সক্ষম যান্তজালে আকীর্ণ। আচার্য গোপশী- 
নাথ লিখেছেন যে, 'উত্ত গ্রন্থের বর্ধমানকৃত 'প্রকাশ' এবং গুণানন্দ বিদ্যা 
বাশ রাঁচিত বিবেক নামক টখকা পণ্ডিতগণ কুসুমাঞ্জাল গ্রন্থ পাঠ কালে 
সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকেন। এই গ্রন্থের বা্তাবক আশয় আঁধগত 
করতে হলে উন্ত টীকাদ্বয় একমান্ন অবলম্বন। প্রকাশকার তাঁর টাকায় যতটা 
পাশ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন তাতে মনে হয় সোৌঁট একটি স্বতন্ধ গ্রন্থ, মূল 
গ্রল্থের আঁভপ্রায় জানার পক্ষে তা ভত সহায়ক নয়। 

কুসুমাঞ্জাল গ্রন্থের অন্য যে সব টীকা বর্তমান তাদের মধ্যে হরিদাস 
সদ্ধান্তবাগটশের টীকা ব্যাপকভাবে প্রচালত। 'কন্তু উত্ত টীকা শহধু 
কারিকাংশের ব্যাখ্যা মান্। শঙ্কর মিশ্র, রামভদ্রু ভট্টাচার্য, রঘুদেব ন্যায়্যা- 
লঙকার, জয়রাম ন্যায়পণ্টানন এবং নারায়ণ তীর্থ প্রভীতির টীকা ও কারিকা 
মাত্রই ব্যাখ্যা করেছেন, প্রকরণ অংশ পরিহার করেছেন। 

বরদরাজ 'িশ্র সম্ভবতঃ 'মাঁথলাদেশবাসী ছিলেন এবং তাঁর 'পতার নাম 
[ছল রামদেব মিশ্র । 

আচার্য গোপাীনাথ বরদরাজের বোধনীর প্রসঙ্গে বছেলেন_-বোধনণীর 
বিষয়বস্তুর বিবরণ প্রস্তুত করা এখানে সম্ভব নয়, কেননা তাহা হইলে 
কুস্মাঞ্জলি গ্রন্থের বিশদ বিবরণ ও তার স্মীবন্যস্ত অনুশীলন আবশ্যক 
হইয়া পাঁড়বে। এ জাতীয় বিস্তৃত অধ্যয়ন এইরুপ একটি ভূমিকার সংক্ষিপ্ত 
ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা সত্তেও ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে কুসমাঞ্জালর 
স্থান নির্দেশে এবং এ জাতীয় গ্রল্থের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নির্ণয় করার জন্য 
গুটিকয়েক কথা বলা বিশেষ আবশ্যক বাঁলয়া মনে হয়। 

সাধারণতঃ এরূপ একটি বিশ্বাস উদয়নাচার্য সম্বন্ধে প্রচলিত যে তিনি 
তাঁহার পূর্কবতা্ঁ' আচার্য কুমারিল ভট্ট এবং শৎ্করাচার্যের ন্যায় বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের প্রবল্প প্রাতপক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার রাঁচিত 'আত্মতর্ীববেক' নিদর়্ 
তককুঠারে দার্শীনক ক্লৌম্ধ-বিচারধারার উপর যাহা দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান 
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ছিল প্রবল আঘাত প্রদান করে এবং যাহার ফলে এঁ বাদপরম্পরা আর কখনও 
মাথা তুত্িতে পারে নাই। ইহা সত্য বাঁলয়া স্বীকার কাঁরলেও ইহাকে অর্ধ- 
সত্য বলা উচিত। উদয়নের কালে বৌদ্ধধরের অবক্ষয় দেখা 'দিয়াছল, বাঁদও 
কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পরও কোন কোন অণ্ুলে এঁ ধমেরি প্রভাব 
লক্ষিত হইত, কিন্তু তাহার যৌবনোচিত বাঁলষ্তত! ও সজীবতা যাহা আমরা 
ধর্মকশীর্ত দিওনাগ, প্রজ্ঞাকর ও সুভূতির মধ্যে পাই তাহা সর্বথা অস্তমিত 
হইয়াঁছল। সুতরাং ইহা বলা কাঁঠন উদয়নের প্রয়াস ইহার অবক্ষয় ও পতনে 
কতটা দায়ী। যাহা হউক এরুপ একটি প্রশ্নের সমাধান আমাদের এ অন্ধ- 
কারময় যুগের সম্বন্ধে সাঁবশেষ জ্ঞনের স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে। তবে 
একথা সত্য যে বিশুদ্ধ দার্শানক বিচারের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান সর্বাংশে 
সার্থক এবং এ কথাও সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে ভারতীয় বিচারধারায় খুব 
কমই গ্রন্থ বর্তমান যাহাতে তাঁহার মত অন্তর্দীষন্ট এবং বিদগ্ধতা দোঁখিতে 
পাওয়া যায়। তিনি স্বাঁয় গ্রন্থ “'আত্মতত্ববিবেকে' আত্মস্বরূপ [নরুপণে যাহা 
কারয়াছেন কুসুমাঞ্জাল গ্রন্থেও ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহাই কাঁরয়াছেন। নৈয়া- 
য়কের দৃম্টিভঙ্গশ অবলম্বন কাঁরয়া তান ঈশবরবাদ খ্যাপন ও প্রাতিষ্ঠাপন এক 
আশ্চর্য পারদশিতায় সম্পন্ন কাঁরয়াছেন। তিনি তীক্ষম তকজালে একাদকে 
যেমন সনাতনপন্থী সাংখ্য ও মমাংসকগণের মতবাদ পর্যদস্ত করিয়াছেন, 
অন্যাদকে চার্বাক ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন । 

তান নিজ দশ পৃচ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় আরও বলেছেন যে, ন্যায়মতে ঈশ্বর- 
সাদ্ধি বিষয়ে কুসমাঞ্জাল একটি মহঙপূর্ণ গ্রল্থ। পরবতাট সময়ে সরস্বতী 
ভবন জার্নালে আচার্য গোপীনাথ এ গ্রন্থের অনুবাদে প্রয়াস হন এবং 
জার্নালের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫৯-১৯১ পচ্ঠায় তাহা প্রকাশিত হয়। তাঁর এ 
ইংরেজী অনুবাদ অসম্পূর্ণ কিন্তু তাতেও আমরা তাঁর অসামান্য প্রাতিভার 
সন্ধান পাই । তিনি কুসুমাঞ্জাীল গ্রন্থ সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। 
তানি মনে করেন সম্ভবতঃ এাটই এ জাত?য় গ্রন্থের মধ্যে প্রথম। আঁভনব 
গুপ্ত রচিত ঈশ্বরপ্রত্যাভজ্ঞাবিমার্শন যাঁদও খুব উ্চুস্তরের এ জাত”য় 
গ্রন্থ কিন্তু এটি কাশ্মীর শৈব দর্শনের অনুগামী । গঞ্গেশ উপাধ্যায়ও তাঁর 
তত্বচিন্তামণি গ্রন্থে ঈশ্বরানুমান প্রকরণে উদরনেরই বন্তব্যের সার সংগ্রহ 
করেছেন। এই সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ যাঁরা গঞঙ্গেশোপাধ্যায়ের পরব” 
তাঁরা বিশেষ করে তকর্পদ্ধাতিতে সক্ষমাতিসূক্ষত্র বিচারনৈপণ্য প্রদর্শন করে- 
ছেন, তাঁরা নিজেদের বিচারপদ্ধাঁততে অধিকতর গম্ভীর ও মহত্বপূর্ণ বিষয় 
যেমন, ঈশ্বর, আত্মা ও তার কর্ম সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এই 
যুগে তত্তৃবিচারের ক্ষেত্র সীমিত হয়েছে। পূর্ধে যেখানে দার্শীনক গ্রন্থে 
তত্তুবিচারেরই প্রার্থামকতা ছিল সেখানে স্থান নিয়েছে রহস্যবাদ ও ভীন্ত। 
তর্ক ও ভন্তির মধ্যে যে বাস্তব সম্বন্ধ ছিল তা আজ বিসাঁজতি অথবা 
অস্পত্টতার অস্বচ্ছতায় মলিন হযেছে এবং কোন কোন অংশে সিদ্ধান্ত ও 
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আচরণে পার্থক্য দেখা 'দয়েছে, ফলতঃ আন্বক্ষিকীর যে মৌলিক অর্থ এক- 
খদন জনমানসে স্পঙ্ট ছিল তা মাঁলন হয়েছে. এবং তা হয়েছে যান্তবাদের 
আঁতশয্যে। তার ফলে আমরা গঙ্গেশোত্তর যুগের সাহিত্যে সেই সাবলীল 
আন্তাঁরকতা ও নোতিক উদ্যম লক্ষ্য কার না যা আমরা উদয়নের রচিত গ্রন্থের 
প্রাত পংক্তিতে পাই। 

আচার্য গোপশীনাথ বলেন বরদরাজ তাঁর টাকায় অনেক অন্ধকার স্থানে 
আলোকপাত করেছেন। তিনি এমন বহু স্থান নজ ব্যাখ্যায় ভাস্বর করেছেন 
যা জানলে উদয়নের কোনো কোনো পধীন্তর বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়ে। 
আচার্য গোপীনাথ এরূপ দুএকটি স্থানের উল্লেখ করে শবস্তারত আলোচনা 
করেছেন। 

তান কুসুমাঞ্জীল বোঁধনণ গ্রন্থ ভাবে পান তার একটি ববরণ 'দিয়ে- 
ছেন নিজ ভূঁমকায়। 

4১৯১৬-১৭ সালের শীতে আমার পীপ্রয় অধ্যাপক ডঃ ভেনিসের দেশে 
আঁম কাশীরই কাঁতিপয় ব্যান্তগত পাশণ্ডুলাপর খোঁজ ও পরাীক্ষণের কার্ষে 
নিযুন্ত হই। আমার উদ্দেশ্য ছল গ্রন্থপঞ্জীয়নের উপযোগণ মালমশলা সংগ্রহ 
যাহা দ্বারা আম ভাবষ্যতে ন্যায়বৈশোষক সাহত্যের একটি হাঁতিহাস রচনা 
করিতে সমর্থ হইতে পাঁর। এই অন্বেষণ কালে আম কয়েকাট অত্যন্ত 
মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান পাই যার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থাট অর্থাৎ কুসুমাঞ্জাল 
বোধন অন্যতম। এট পাঁণ্ডিত মুকুন্দ শাস্ত্রী পুনতাম্বেকরের আঁধকারে 
ছিল। তনি এই গ্রন্থাট আমার হাতে তুলিয়া দেন এবং এট ব্যবহারের 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। তাঁহার ব্যান্তগত সংগ্রহ আঁতি উৎকৃষ্ট বাঁলয়া আমার 
মনে হইয়াছল, কেননা গ্রন্থগুলি প্রাঁসম্ধ আচার্য কর্তৃক রচিত বাঁলয়া সেসব 
গ্র্থ অতি সাবধানে অধ্যয়ন আবশ্যক। এবং পাঁরশেষে এর্প মনে হইয়া- 
ছিল যে ইহাদের রক্ষণের একমান্ন উপায় উহাদের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। 

কিম্তু শীঘ্রই এর্প ধারণা হইল যে সূচনায় কার্ধাট ষতটা সহজ মনে 
হইয়াছিল সে তুলনায় কার্যভার অত্যন্ত গুর্তর। গ্রল্থাট দুলভ বাঁলয়া 
পাঠভেদ ও তুলনাত্মক বিচারের জন্য অন্য আর একটি গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব 
ছিল না, ফলতঃ একটি মান্র পাণ্ডুলাপর উপর ?নর্ভর করিয়া গ্রল্থ প্রকাশ 
অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হইয়াছিল। ইহার ফলে আমি প্রায় নিরদ্যম হইয়া 
পাঁড়লাম। কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশনের কার্যে আমার উপর যে গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্ব আসিয়াছে যাঁদ হৃদয়ে সে বোধের অভাব থাকিত, যাঁদ আচার্য প্রবর 
ভোনিস আমাকে নিরন্তর প্রেরণা ও উৎসাহ না দিতেন তাহা হইলে আমি এ 
কার্য হইতে বিরত হইতাম ॥ 

এই যুগেই অথবা এর অল্প বকছুকাল পর ীবদ্বংচারত পণ্চকম” নামে 
'একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক সরস্বতী ভবন। গ্রন্থের সম্পাদনা 
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করেন আচার্য গোপশনাথ। গ্রল্থের রচয়িতা সরস্বতী ভবনের সহকারী 
গ্রল্থাগাঁরক পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে মহাশয়। 

তাঁর মনে হয়োছিল কাশীর বিশিষ্ট পাঁচক্রন বিদ্বানের চরিত রচনা. 
করবেন কিন্তু মনে ভরসা ছিল না। ভেবোছলেন তাঁর মতো লোকের পক্ষে 
বিশিষ্ট বিদ্বানদের জশবনশী রচনা সম্ভব হবে কিনা, কে জানে ? মনে প্রবল 
উৎকণ্ঠা তো ছিলই আবার আলস্য এসোছল এই ভেবে তান তো তত যোগ্য. 
মন। মনে যখন এই ভাবনা তখন একাঁদন তাঁর মনে হল আচার্য গোপাী- 
নাথকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়। 

তখন আচার্যদেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে প্রাতি- 
[নই কলেজে দেখা হয় 'িন্তু সংকোচ এসে বাধা দেয় তাঁর পাঁরকল্পনার কথা 
তাঁকে বলতে । একাদন নারায়ণ শ।স্রীজ উপাঁস্থত হলেন আচার্যদেবের 
গৃহে এবং অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁর ভাবষ্যং পাঁরকল্পনার কথা তাঁকে 
বললেন। 

আচার্ধদেব তাঁর পাঁরকল্পনার কথা শুনে শুধু তাঁকে আঁভনন্দনই 
জানালেন না, তাঁর আর্ক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বললেন-_তুমি যে 
কাজ করবে বলে ঠিক করেছ তা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। লেখার কাজ শেষ 
হলে এই বই সরকারণ ব্যয়ে সরস্বতী ভবন থেকে প্রকাশিত করা হবে। আমি 
নিজে এর সম্পাদনা করব। তুমি প্রাতাঁদন কতটা 'লখছ আমাকে এসে 
শোনাবে।' 

এই ব্যবস্থার কথা শুনে পাঁণ্ডত নারায়ণ শাস্তীজী আ*বস্ত হলেন এবং 
পূর্বের কথা মতো প্রাতাঁদন 'লাখত অংশ অচার্যদেবকে শুনিয়ে আসতেন। 
ধরে ধীরে পুস্তক রচনা শেষ হল। এই পুস্তকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগঙ্গাধর 
শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীদামোদর 
শাস্ত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রীশবকুমার শাস্তী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
শাস্ত্রী (তাত্যা শাস্বন)--এই ভারত বিখ্যাত 'বিদ্বংপণ্তক উনাবংশ শতাব্দীতে 
কাশীতে বর্তমান ছিলেন। 

আচার্য গোপানাথ এই গ্রন্থের ভামকায় কাশীর গৌরবোজ্জবল পাঁণ্ডিত্যের 
নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সে যুগে কাশীতে 
সংস্কৃত বাঙ্সয়ের যে সমৃদ্ধি ঘাঁটয়া ছিল তাহা কাশশীস্থত বিদ্বানগণের 
বিভিন্ন শাস্ত্র রচনাই সে বিষয়ে প্রমাণ । মধ্যযগে জ্যোতিষে রঙ্গনাথ, ধর্ম 
শাস্বে নন্দপশ্ডিত, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্রে নারায়ণ ভট্টবংশীয় খণ্ডদেব, ন্যায়- 
শাস্তে মহাদেব পুণতাম্বেকর ও কৃষ্ণভট্র, সাংখ্য ও বেদান্তে বিজ্ঞানীভক্ষু, 
বেদান্তী মহাদেব, ধ্যাকরণে ভট্রোজী দীক্ষিত, নাগেশ ভ্রু প্রভীতি, তন্তে নীল- 
কণ্ঠ, ভাস্কর রায় ও প্রেমীনাধপন্ত, বেদে মহশধর, বেদান্তে মধুসূদন সরস্বতণ, 
নৃসিংহাশ্রম এবং অন্য বহু 'বাঁশষ্ট পণ্ডিত কাশশতে বাস কাঁরিতেন। সাহতচ 
সগ্রাট পশন্ডিতরাজ জগন্নাথ, সর্বতন্রস্বতন্অগ্পয্যদশীক্ষত, নৈয়ায়িকপ্রবর, 
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রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি, বিশবনাথ ন্যায়পণ্ানন কিছ্নকাল কাশীবাস করেন। এই 
যুগেই নৈয়ায়কপ্রবর শঙ্করামশ্রও কাশীবাস কারতেন। | 

প্রাচীনকালে বৃদ্ধ, শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্ষের ন্যায় এই যুগে শ্রীকৃফ- 
চৈতন্য, বল্লপভাচার্য কাশশতে ধর্মপ্রচারে আসেন, আর আসেন কবশর, রামানন্দ 
প্রভৃতি। 

ধর্ম, দর্শন অথবা শাস্তালোচনা দ্বারা কোন না কোন বিষয় অবলম্বন 
পূর্বক বিপক্ষদলন করিয়া বিজয়গাঁরমা প্রকাশ ও পাণ্ডিত্য খ্যাপনের জন্য 
কাশ আগমন আবশ্যক বাঁলয়া বিবোঁচত হইত-ইহা প্রাচীন ইতিহাস পাঠে 
স্পম্টই প্রতীত হয়। 

পরে দুঃখ করে বলছেন, 'কোথায় সেই 1বদ্বত্তা, সেই তপস্যা, শোচ, 
অপারিগ্রহ, সেই রক্ষানম্ঠা ও বিদ্যানুরাগ £ঃ সবই কালগর্ভে মাজত এবং 
বিলীনপ্রায়। যে ব্রাহ্ষণগণ বিষের ন্যায় সম্মান প্রা্ততে উদ্বিগ্ন হইয়া 
আঁখল এশ্বর্য তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া সন্তুষ্টাচত্তে তপস্যা, 'বদ্যাচ্চা ও 
ধর্মানুশশলনে দত্তচিত্ত থাকতেন, তাঁহাদের বংশে জাতপুরুষগণ কাঁজপত 
সম্মানকে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ মনে করিয়া তাহার প্রাপ্তর জন্য বহু আয়াস 
স্বীকার করে এবং প্রয়োজন উপাস্থত হইলে তপস্যা, বিদ্যা ও শীল 
বসর্জনেও পরাঙ্মূখ হয় না। তাহারা ভুলিয়া যায় যে বিদ্বানগণ সম্মান 
অন্বেষণ করে না উহা৷ স্বয়ং আঁসয়া তাঁহাকে ভূষিত করে।' 

আমরা আচার্যদেবের জীবনে উল্লিখিত আদশের প্রতি পরম শ্রদ্ধা দেখতে 
পাই, নিজ জীবনকেও তান এ আদশেই গঠন করোছিলেন। তান সম্মান ও 
যশের আকাঙ্ক্ষা করতেন না। অথচ ধশ ও সম্মান তাঁর কাছে স্বয়ং উপাস্থত 
হয়োছল । 

কাশীর মহত্তের কথা তাঁর খারবার মনে হয়েছে। সরস্বত? ভবনে 
গবেষকরূপে যখন নানা পহাঁথ দেখতেন তখন কাশশর বিদ্বংসমাজের একটা 
পাঁরচয়জ্ঞাপক গ্রন্থ নির্মাণ করলে কেমন হয় এ ভাবনা মনে উঠেছিল। গ্রন্থ 
কবে হবে সে ভাবনা বড়ো নয়, তথ্য সংগ্রহে কিন্তু তাতে ভাঁটা পড়ল না। 
যাঁদ তার সংগৃহীত তথ্যের উপর ভান্ত করে ভাবষ্যতে কোনো গ্রল্থ রচিত 
হয় তাহলে কাশশর একটি সাংস্কৃতিক পাঁরচয় পাওয়া সম্ভব হবে এবং ভাব- 
দৃষ্টিতে কাশশর একটা স্বর্পও 'নরুপত হবে। এর ফলে কাশীর সঙ্গে 
হন্দুর ধর্মাদর্শের যোগ কোথায় তাও জানা যাবে। একথা তাঁর মনে এসে- 
ছিল । 

তাঁর গবেষণায় কাশশ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। অনেক- 
দিন ধরে তিনি সংস্কৃত বাঙময়ের সব বিষয়ে তথ্য সন্ধানে রত ছিলেন। 
অর্থাৎ এই তথ্যানুসম্ধান শুধু ন্যায়-বৈশোষক শাস্তেই সীমত ছিল না, অন্য 
সব শাস্ত্র ও শাস্তকারগণের গ্রন্থাদি বিষয়েও তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। “পরে 
বুঝিতে পারিলাম যে আমার কাছে চারশো বছরের সামগ্রী, সংগৃহীত 
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হইয়াছে। . তখন আম এ সংগৃহশত তথ্যগূলি কালানুসারে বিভন্ত কাঁরয়া 
শ্রেণীবদ্ধ করি। এই সংগৃহীত তথ্য যে কোনাঁদন প:স্তাকাকারে প্রকাশিত 
হইবে তাহা কখনও ভাব না। তখন একমান্্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মসন্তোষ । 

আচার্যদেবের মনে একটা ক্ষোভ ছিল যা পারণত-বয়সে কথা প্রসঙ্গে 
প্রকাশ পেত। বলতেন, 'আঁম তো ১৩শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী 
পযন্ত কাশীর সংস্কৃত সাহিত্য সাধকদের বিবরণ উপাঁস্থত করোছ। এট 
একটি 'দগবদর্শন ভিন্ন অন্য ছু নয়। এর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । যে 
কালে তথ্য সংগৃহীত হয়োছিল তারই উপর ভীন্ত করে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 
আলোচনা যাতে বিস্তৃত না হয় সোদকে লক্ষ্য রাখা হত। আজ ৬০/৭০ 
বছর পর আরও কত নূতন তথ্য জানার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু উৎসাহন 
গবেষক এঁদকে অগ্রসর হলে কত অজ্ঞাত 1ধষয় আরো জানা যেত। 

কাশশ তো কেবল পরাবদ্যার আলোচনা ক্ষেত্ই নয়, অপরাবদ্যারও 
কেন্দ্রস্থল দীর্ঘকাল পরন্তি ছল। অনেক সমর নবীন গবেষককে নরেশ 
দয়োছি তাঁরা কাশীকে তাঁদের গবেবণার 'বষয় রূপে গ্রহণ করুন। প্রাচীন 
বৌদ্ধ সাহত্য, জৈন সাহত্য, পূরাণ, ইতিহাস, িশিলালেখ প্রভাতি উপকরণ 
অবলম্বনে এবং বিদেশী পফটকদের ববরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাশীর 
একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করুন। কিন্তু তা এ পযন্ত কেউ তো এগিয়ে 
এলেন না।' 

তাঁর সংগৃহীতি তথ্য অবলম্বনে পরবতাঁকালে আচার্যদেব যে স্বল্পকায় 
গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম 'কাশী কন সারস্বত সাধনা ।' এই গ্রন্থের প্রকাশক £ 
বহার রাষ্ট্রভাষা পাঁরষদ্‌, পাটনা। 

এই গ্রন্থে ১৫২ জন সাহত্য-সাধকের জীবন ও কৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হয়েছে, যা পড়লে আমরা কাশর এবং প্রকারান্তরে সারা ভারতের 
চতুর্থ শতাব্দী থেকে অস্টাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জীবনের একাট সংক্ষিপ্ত 
পারচয় পাই। 

অবশ্য আচার্যদেব কাশশর আধ্যাত্মক ভাবমণ্ডলের প্রশংসা করতেন। এক 
সময়ে কাশন-মৃত্যু ও মান্তর প্রসঞোও বহু কথা কবলছেন। সে কথার 
সারাংশ এই যে, 'কাশীর এরূপ মাহাজ্য অথবা বৌশষ্ট্য আছে কি নেই তার 
নিরুপণ অনুভব দ্বারাই সম্ভব, যাীন্ত দিয়ে নয়। খধাঁষগণের অনুভবের বলে 
শাস্ত্রকার কাশশর মাহম। বর্ণনা করেছেন। এখনও শান্তশালশী যোগ নিজের 
জীবনকালেই এই প্রকার অনুভব লাভ করতে পারেন। মৃত্যুকালে তারক- 
জ্ঞান লাভ সাক্ষাৎ ভাবে কপার ফল বলে কর্মের সঙ্গে এর কোনো বিরোধ 
নেই। একথা বলা অনাবশ্যক যে জ্ঞানস্বর্প শ্রীাঞ্গবানের কৃপা ভন্ন জ্ঞানের 
উদয় হয় না। কর্মক্ষয় হলে জ্ঞানের উদয় হয়- এটি প্রকৃত সিদ্ধান্ত নয়। 
বাস্তবিক পক্ষে সাক্ষাৎ অথবা অপরোক্ষজ্ঞানের আ'বর্ভাব হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই হূদয়গ্রন্থি ভেদ হয় এবং সব সংশর কেটে গিয়ে কমর্ষিয় হয়ে যায়। 
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যে কপার ফলে কাশন-মৃত্যু ঘটে তার সঙ্গে কর্মের কোনো বিরোধ না থাকায় 
কাশন-মৃত্যু দ্বারা তারকজ্ঞানের উদয় হতেই অধঃ আকর্ষণ এবং গর্ভবাস 
যন্ত্রণ। 1নবৃত্ত হয়, কিন্তু কৃতকর্মের ফল সুখাকংবা দুঃখ যা-ই হোক: না 
কেন_উধর্বলোকে ভোগ করতে হয়। জ্ঞানের উদয় হওয়ার ফলে আর নতুন 
কর্ম জন্মে না এবং পুরনো কৃতকর্ম ক্রমশঃ সুখ ও দুখ রূপ ফল ভোগ 
জীন্ময়ে ক্ষণ হয়ে যায়। তখন জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে এবং জীব পরমা 
মুন্তর আঁধকারা হয়। 

আচার্যদেব যেমন লৌকিক কাশীক্ষেত্রের মাহমার কথা বলেছেন তেমাঁন 
অন্য এক 'নবন্ধে “আধ্যাত্মবক কাশনর' প্রসঙ্গও করেছেন। তাতে বলেছেন 
এ আধ্যাত্মক কাশনই শঙ্করাচার্য প্রশংসিত "নজবোধরূপা, এবং তা হল 
আত্মস্বরূপ থেকে আভন্ন। এই আত্মবোধে কিভাবে যোগী উপনীত হন 
তার বর্ণনা সে নিবন্ধে দয়েছেন। এই কাশীধাম জ্ঞানী এবং যোগণীর প্রাপ্য, 
অজ্ঞান সে জ্ঞানপীঠে উপনীত হতে পারে না। 

১৯১২৪ সালে আচার্য গোপীনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ 
করেন। ডঃ গঙ্গানাথ ঝা মহাশয় অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে এই 
অধ্যক্ষপদ রিন্ত হয়। এই সম্মানজনক পদের অনেকে প্রত্যাশী ছিলেন। দর্শন 
শাস্ত্ে প্রবীণ ভারত ও বিদেশে প্রখ্যাত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ও 
এই' পদের প্রার্থঁ ছিলেন। যে নির্বাচা সামাত অধ্যক্ষ পদের 'নর্বাচনের 
জন্য সংগাঁঠিত হয়েছিল তার সদস্য ছিলেন ডঃ এ. বি. ধ্রুব ও ডঃ গঙ্গানাথ 
ঝা স্বয়ং। তাঁরা আচার্য গোপশনাথের বিদগ্ধতা, সর্ব তোমুখাঁ প্রাতিভা, এবং 
সংস্কৃত কলেজে তাঁর দীর্ঘকালের শ্রম ও সেবার কথা বিবেচনা করে তাঁকেই 
অধ্যক্ষতা পদে নির্বাচিত করেন। তানি তাঁর অধ্যক্ষতাকালে রোঁজস্ট্রার এবং 
সংস্কৃত পরনক্ষার সংযোজকও ছিলেন। 
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শ্রীগুরু সমীপে 


আচার্যদেবের জণবনের অধ্যাত্মপথের পাঁথকজঈবনের সাধন-রহস্য জানার 
, জন্য যে পিপাসা জন্মেছিল তা অনেকটা প্রশাীমত হয় আচার্য যোগন্রয়ানন্দজনীর 
সান্বিধ্যে এসে। এক বিরাট ব্যান্তিত্বের কাছে তান কি আশা নিয়ে গিয়ে- 
[ছিলেন এবং 'ফি পেয়েছিলেন আমর পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করোছ। 
কন্তু যাত্রা সৌঁদন শেষ হয়ান, িপ্।সাও শান্ত হয়ান। তাঁর দঈর্ঘজীবনে 
1তনি বহু সাধক, যোগ ও ভন্তের সম্পকে এসেছেন! কারো সঙ্গে হয়ত 
একবার আবার কারো সঙ্গে বহুবার বহ] প্রসঙ্গ হয়েছে। আমরা যখন বই 
পড়ে কোনো বিশেষ তত্তের কথা জানি এবং তাতে সাধনজীবনের যে ছবি 
পাই তা তো জশবনের সব কথা নয়। সাধক যে বাঁশস্ট ধারা ধরে চলেন 
তা পঠীথতে 'লাপবদ্ধ কোনো বিশেষ ধারা ন। হতেও পারে এ বিশ্বাস 
আচার্যদেবের ছিল বলেই তান সম্তগণের ধর্ম গত, ধারাগত, সাধনপ্রণালনগত 
ও সামাজক স্থাতগত বাইরের ভেদ উপেক্ষা করেই তাঁদের কাছে উপাঁস্থত 
হতেন। "চাঁরত কথায় পরোক্ষজ্ঞানই জন্মে কিন্তু, ভগবততত্ সম্বন্ধে প্রতাক্ষ 
অনুভব লাভ করা যাঁহাদের জীবনের একমান্র লক্ষ্য এইরুপ মহাজনদের চাঁরত 
কথা শাীনতে ও পাঁড়তে ভাল লাগত, আর এই প্রকার মহাজনের সাক্ষাৎ 
দর্শনের সৌভাগ্য পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতাম ।' 

তানি মনে করতেন যাঁরা অধ্যাজ্পথের পাঁথক তাঁরা আমাদের নমস্য। 
তাঁদের চরিত ও উপদেশ আমাদের আঁধকার অনুসারে কল্যাণ সাধন করে। 
যাঁরা বাস্তবিক সাধক তাঁর দ্াম্টতে মনে হত তাঁরা সকলেই শ্লীগুরুরই মৃর্তি 
বিশেষ। তাই তান যে সব সাধক ও যোগীকে দর্শন করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে 
তাঁর ধারণা ছিল উদার। তান বলেছেন. 'ব্যান্তগতভাবে আম নিজ জাবনে 
বহভাবে নিজেকে তাঁহাদের নিকট খণী মনে কার ও সবর্দা তাঁহাদের ও 
তাঁহাদের মাধ্যমে শ্রীমাতাব জ্ঞানাশশবণদ কামনা কাঁর।' 

সাধুদের সম্বন্ধে তাঁর যে এই সরল উত্তি এ ক্ষেত্রেই আমরা তাঁর কাছে 
সাধুদর্শনের কি যে মূল্য ও মহত্ব ছিল তার একটা ধারণা করতে পাঁর। 
সাধ, সম্বন্ধে তাঁর মনে বড়ো বা ছোটো এর্প কোনো ভেদ ছিল না। শতাঁন 
অকপট নিষ্ঠায় সাধদর নিকট উপাস্থত হয়েছেন ও ধৈর্য ধরে তাঁদের অন 
ভবের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর অনুলেখন দশর্ঘকালের 'অস্পন্ট 
স্মৃতির উপর নির্ভর কাঁরয়া হয় নাই। যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা হইত 
সেই দিনই রান্রবেলা তাহার সারাংশ সংকলন কয়া রাখিতাম। তবে ইহা? 
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সত্য যে আমি তাঁহাদের কোন উপদেশ প্রচালিত 'সদ্ধান্তানুগত করিয়া 
সাজাইতে চেম্টা কার নাই এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত পাঁরভাষাও যথাসম্ভব যথা- 
শ্রুত রাখতেই চেস্টা কারয়াছি।' 

'আচার্যদেবের সাধুদর্শন আরম্ভ হয়েছিল ১৯১০ সাল থেকে এবং 
জীবনের শেষভাগেও এই দর্শন অব্যহত ছিল। তবে যুবাবস্থা ও প্রো 
অবস্থার সাধু দর্শনের জন্য যে শ্রম ও উৎসাহ সম্ভব ছিল বৃদ্ধ বয়সে তা 
সম্ভব ছিল না বলে কোনো সাধু মহাপনরূষের কথা উঠলেই তাঁদের দর্শনের 
জন্য ব্যাকুল হলেও সব সময় শীল্তর জভাবে দর্শনের সৌভাগ্য ঘটত না। 

[তান বহুকাল ধরে যে সমস্ত মহাপুরুষেক্র সাম্নিধে আসেন তাঁদের 
[বিবরণ (নজের নোট বইয়ে সযত্বে 'লাঁপবদ্ধ করে রেখেছিলেন। পরে যখন 
১৯৫১-৫২ সালে যোগিরাজ কালাপদ গুহরায়ের সঙ্গে পাঁরচয় ঘটে তখন 
তাঁরই অনুরোধে তাঁর দ্বারা প্রবার্তত “হমাঁদু' সাপ্তাহিক পান্রিকায় 'বাভন্ন 
যোগী ও সাধকের সাধন সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখতে থাকেন। ১৯৫৪ সালে 
প্রথম প্রকাশিত হয় 'একটি অদ্ভূত বালকের কথা'। ক্রমশঃ অন্য সাধুদেরও 
প্রসঙ্গ চলতে থাকে। 

তাঁর “সাধ্দদর্শন ও সংপ্রসঙ্গণ নামক দুটি খণ্ডে মোট বারজন সাধুর প্রসঙ্গ 
বর্তমান। এদের মধ্যে দ-একজন ছড়া সকলেই সাধারণ পাঠকের কাছে 
অপারিচিত। একটি "হিন্দী গ্রন্থে অচার্যদেব আরো ৩৯ জন সাধুর প্রসঙ্গ 
করেছেন। এদের নাম ক্রমশঃ ১. লোকনাথ ব্ুহ্ষচারী ২. ভোলাগার ৩. 
দেবনাথপুরের ভৈরবী ৪. সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫- অন্ধ মস্টার ৬. 
নবীনান্দ ৭. রাসাঁবহারী সাধু ৮. মায়ানন্দ চৈতন্য ৯. দয়াল রহ্গচারী 
১০. স্বামী ব্ন্মানন্দ ১১. বসন্ত পাধু ১২" কালিকানন্দ অবধৃত ১৩. 
হঁরহরবাবা ১৪. [ননশ্চলানল্দ ১৫. তরণণকান্ত সরস্বতী ১৬ সন্তদাস 
বাবাজী ১৭" মহানন্দ গার ১৮" হারপ্রসাদজশী ১৯ কেশবানন্দ ২০" 
জগদীশ মুখোপাধ্যায় ২১ বিম্বরঞ্জন ব্রহ্মচারী ২২" তারকেম্বর মা ২৩: 
পালাঁধ মহাশয় ২৪" কালীনাথ স্বামী ২৫" বালানন্দ ব্রহ্মচার ২৬. নৌকামা 
২৭ টুঁড় পাড় কা বাবা ২৮: সাচ্চ। বাবা ২৯" স্বামণ প্রেমানন্দ ৩০. 
পৃলিন ব্রহ্মচারী ৩১ সতারাম দাস ৩২. নির্বিকম্পানন্দ তপর্থস্বামী ৩৩. 
কালনপদ গূহরায় ৩৪. মেহের বাবা ৩৫ উপবাসী বাবা ৩৬ সত্য সাঈ 
বাবা ৩৭' কমরু বাবা ৩৮" কোঠারা বাবা ৩৯. মাধব পাগলা । 

তাঁর নিজ গুরুদেব শ্রীশ্রীবশুদ্ধানন্দ পরমহংসের কথা তাঁর সম্পাদিত 
শীশ্রীবিশদ্ধানন্দ পরমহংস গ্রন্থে, মা আনন্দময়ণীর প্রসঙ্গ শ্রীন্ত্রীমা আনন্দময়ণ 
নামক গ্রন্থের ভূমিকায়, মাদার এজ সীন বাই দি ডিভোটশজ' নামক গ্রল্ধে, 
রামদয়াল মজ-মদারের .কথা দয়াল প্রসঙ্গ নামক গ্রন্থে, মস্তানন্দগারর কথা 
আনন্দবার্তা পরিকায়, শোভা মা, সিদ্ধিমাতা, মাধবপাগলা প্রভৃতির কথা বাজি 
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প্‌স্তকে আলোচনা করেছেন। একাঁট বৃদ্ধের কথা 'বৃদ্ধের উপদেশ' এই 
নামে উত্তরায় এবং কল্যাণে প্রকাশিত হয়। 

এই সব সাধুজীবনের ?তনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে সব তথ্য 
তাঁর অধ্যাত্বজশবন ও ভাবনাকে পাঁরপুষ্ট করেছে। কন্তু এখনও কারো 
নিকট তান দীক্ষা প্রাথ্থনা করেন নি। কারো কাছে দক্ষা নেবেন এরকম 
ভাবনাও ছিল না। একবার মনে হয়োছিল যোগত্রয়ানন্দের কাছেই হয়ত দক্ষ 
প্রার্থনা করবেন। কিন্তু ভগবাঁদচ্ছা অন্য প্রকার ছিল তাই তান পূর্ব 
নিধারত কোন অনির্দেশ্য কারণে গুরুর কাছে স্বয়ং উপ্থিত হন। কিভাবে 
এই যোগাযোগ ঘটে তার এক বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন। এক ব্লন্ষচারী যুবকের 
কাছে নাম শুনোছিলেন মহাপশ্রুষাঁটর। তানি যোগিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরম- 
হংস। 

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আম বাবাজীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ কারি। 
সে আজ অনেক দিনের পৃরাতন কথা। ীকন্তু এখনও সেীদনাঁট আমার 
স্মাতি-ফলকে, উত্জবলভাবে আঁঙ্কত আছে। তখন অপরাহু হইয়াছে, বেলা 
বোধ হয় চারটা হইবে। একটি বঙ্গালণ? ব্রহ্মচারী যুবকের সাঁহত কাশীর 
হনুমান ঘাটের সমণপস্থ আশ্রমে (দলীপগঞ্জ, বিশুদ্ধানন্দ কুটীর) 'দিবতল 
গৃহে আমি মহাপুরুষের সাক্ষাৎকারের জন্য গমন কাঁর। যাইয়া দোঁখ, সমস্ত 
গহটি লোকে পাঁরপূর্ণ, এক প্রান্তে একখানা তন্তাপোষের উপর ব্যাঘ্রচর্মের 
আসনে মহাপুরুষ উপাবষ্ট আছেন। সন্দর সদানন্দ মর্ভ, প্রসন্ন বদন, 
উজ্জ্বল চক্ষু, দীর্ঘ-বিলম্বিত মমশ্র. প্রশদ্ত ললাট, পারধানে গৌরক কৌষেয় 
বসন.--দেখিলেই মনে হয়, যেন প্রজ্ঞা ও করুণা মূর্তিপাঁরগ্রহ পূর্কক ভ্রিতাপ- 
তাঁপত মত$-ধানের উদ্ধার সাধনের জন! অবতীর্ণ। তিনি কাহাকেও 
ণজজ্ঞাঁসত প্রশ্নের উত্তর দিতোছলেন, কাহাকেও বিজ্ঞান-তত্বের দুই একটি 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইতোছিলেন। দেঁখিয়। ও শাঁনয়া আম 'বাস্মত হইয়া 
'গয়াছলাম। কারণ এ প্রকার জোরের সাহত আম কাহাকেও তত্বোপদেশ 
[দিতে দৌখ নাই। এ প্রথম দর্শনই আমার মন তাহার শ্ত্রীচরণে নত হইয়া 
পাঁড়ল। বুিলাম, আঁম যাহ। এতাঁদন অন্বেষণ করিতোছলাম এখানে 
তাহা পাইব। কাঁব বাঁলয়াছেন_মনো হ জন্মান্তরসংঞ্গাঁতজ্ঞমূ'। জল্মা- 
নতরের সম্ব্ধমূলক সংস্কারসকল চন্তক্ষেত্রে সুগ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। পরে 
বাঁশন্ট উদ্দীপক কারণের যোগাযোগ হইলে এ সকল সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া 
স্মৃতির:পে পাঁরণত হয়। তখন পূর্বজন্মের অনুভূত সম্বন্ধ প্রভৃতি চিত্তের 
আপোঁক্ষিক বিশুদ্ধি অনুসারে স্পম্ট অথবা অস্পম্টভাবে ভাঁসয়া উঠে। 
বাবাজীকে দর্শন কারবামান্রই আমার যেন বোধ হইতে লাগিল-হীঁন আমার 
চিরাদনের পাঁরাচত, যেন কতাঁদনের অন্তরঙ্গ সম্ব্ধ আজ অর্ধ-স্বচ্ছ 
আবরণের ব্যবধান ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠতেছে। তিনিও আমাকে প্রথম, 
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দর্শনের মূহূর্ত হইতেই আতিপারাঁচতের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে 
লাগলেন । 

প্রথম দর্শনের পর থেকে তান প্রাতাঁদন নিয়মিত সময়ে মহাপুরুষের 
সান্নিধ্যে উপাস্থত হতেন, এট প্রায় 'নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। “বেলা 
পাঁড়য়া আসলেই মন উচাটন হইয়া পাঁড়ত, কোন লৌকিক কার্য ভাল লাগত 
না। আশ্রমে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়। পাঁড়তাম ।' 

বকেল হলে বাবাজী বেড়াতে বের হতেন, তাঁনও সঙ্গে যেতেন। কখনো 
গঙ্গার ধারে ধারে হনুমান ঘাট থেকে আঁস ঘাটের দিকে, আবার কখনো 
নৌকোয় আস থেকে পণ্ুগঞ্গা ঘাট ও আঁদকেশব পর্য্ত। কখনো পায়ে 
হেটে কুরুক্ষেত্র কুণ্ডের পাশ দিয়ে দুর্গাবাড়ী ও সঙ্কটমোচনের দিকে । 
সঙ্গে আরও লোক থাকত। ঠিক সূর্যাস্তের সময় আশ্রমে ফিরে আসতেন। 
সূর্যাস্তের পর বাবাজী কখনো বাইরে থাকতেন না। 

বাবাজীর সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠল। তান আচার্ধ- 
দেবকে কথা প্রসঙ্গে সান্ট-রহস্য বোঝাতে গিয়ে শুধু কথাতেই তত্বের দিক 
নিদেশ্ি করতেন না, প্রত্যক্ষভাবে নানা বস্তুর মাধ্যমে তাদের পাঁরবর্তন কিংবা 
কোনো নবীন সৃষ্টি চোখের সামনে করে দেখাতেন। 

, একদিনের কথা, 'তখনও আমার দীক্ষা হয় নাই। সন্ধ্যাবেলা আহক 
কারতে উঠিবার কিছু পূর্বে আম খাবার তন্তাপোষের পাশর্বদেশে বাঁসয়া 
আছি। শাস্ালাপ হইতেছিল। হঠাৎ বাবা জিজ্ঞাসা কারলেন, "তোমার কি 
হার্টের অসুখ হইয়াছিল ঃ এখনও তোমার হার্ট দুর্বল দৌখতেছি। আঁম 
'বাঁস্মত হইয়া বাঁললাম, হাঁ বাবা, ছয় বৎসর পূর্বে আমার অসুখ হইয়াছল। 
তাহার জন্য এক বৎসর কাল আমাকে ভুগিতে হইয়াছে । অনেক কল্ট পাইয়া- 
ছিলাম। তবে এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছি।' বাবা বলিলেন, “দীক্ষা 
হইলে, সব সায়া যাইবে, কোন চিন্তার কারণ নাই। বাঁলয়া আমার খাদ্যক্রম 
সম্বন্ধে কিছ: কছু নিয়ম বালয়া দিলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত করুণার 
নিদর্শন পাইয়া আম ধন্য হইলাম ।' 

আচার্দেবের মনে এ কথায় আশ্বাস জন্মাল এই ভেবে যে এবার হয়ত 
সময় এসেছে। তাঁর নিজের মনে একটু উন্মূখতা এলেই তিনি নিশ্চয়ই তাঁকে 
কৃপা করবেন। 

আচার্যদেব আবার বলছেন, "এইভাবে কয়েকাঁদন কাটিয়া গেল। কত 
উপদেশ শুঁনিতাম, কত অলোকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ কিতা, 
কমশঃ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।' 

একাদন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় আচার্যদেবের মনে রা প্রশ্ন উঠল, 'তাঁন 
বাবাজনকে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, যোগধীর পারচয় কি? যোগসাধনা করে 
কিভাবে বুঝতে পারা যায় যে ষোগ ঠিক ঠিক সিদ্ধ হয়েছে £ বার রাজের 
বা যোগশকে কিভাবে চিনতে পারবে ? 
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এ-প্রশন শুনে বাবাজী একটু হেসে বললেন, 'বাবা, সেসব অনেক কথা, 
পরে সব বুঝতে পারবে। তবে সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখ, প্রকৃত যোগী 
সবর্্ঞ ও সর্বশান্তমান হন। যান অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন, 
[তিনিই যোগী। যোগণর নিকট ছুই অসম্ভব থাকতে পারে না। 

এ কথায় আচার্যদেব বললেন, এ তো ঈশ্বরের কথা আপাঁন বলছেন। 
সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশান্তমন্তা ঈশ্বরের ধর্ম মানুষের ধর্ম নয়। অসম্ভবকে সম্ভব 
করা মায়ার ব্যাপার, মায়া ঈশ্বরের অধীন শীন্তবিশেষ।' 

বাবা বললেন, 'যোগণও তো তাই। ঈশ্বরত্ব বা এশবর্ষের বিকাশ না হলে 
মানুষ কখনও যোগনীপদবাচ্য হতে পারে না। ঈশ্বরই যোগী, যোগীই ঈশ্বর ॥ 

আচদেবের মনে হলো কথা সর্বাংশে সতা। তান বাবাজীর সঙ্গে বহ? 
[বিষয়ের আলোচনা করতেন। যোগশাস্তের বহু রহস্য তান তাঁর 'ক্রয়ার 
মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছেন। কখনও জাত্যন্তর পাঁরণাম [ভাবে হয় একাঁট 
ফুলের সাহায্যে তা প্রত্যক্ষ দেখাতেন, আবার প্রাতলোম পাঁরণামে অর্থাৎ 
ফুল থেকে তাকে কোরকে পাঁরণত করে দেখাতেন। তিনি বলতেন, কারণে 
যেমন কার্য অব্যস্তভাবে আছে, সেই প্রকার কার্যেও কারণ অব্যন্তভাবে থাকে। 

১৯১৮ সালের ২১শে জানয়ারট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময়ের 
একটা বর্ণনা তাঁর লেখায় দেখতে পাই। তান লিখেছেন, 'দীক্ষার সময় 
শ্রীপ্রীগুরূদেবের যে চেহারা দেখিয়াছলাম তাহা কখনও ভুলতে পারব না। 
উহা ব*বগুরুর মৃর্ত-পূর্ণ প্রজ্ঞা ও মহাকরুণায় এক সংমিশ্রণ, অসীম 
এশ্বয্য ও অফুরন্ত বাৎসল্যরসের অদস্টপূর্ব মিলন। আমার দঁক্ষার 
সময়েও জ্যেঠা গুরুদেব শ্রীভূগুরাম স্বামী শ্রীগুরূদেবের কায়াতে দশক্ষা- 
দানকালে আবিষ্ট হইয়াছলেন।, 

দীক্ষার পরে বাড়ণ ফিরে কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করেন। তারপর 
থেকে কি ঘটে তার বর্ণনা দিয়েছেন £ 'তখন হইতেই দেহের মধ্যে একাঁট নব- 
ভাবের সপ্টার ও স্পশ' অনুভব করিতে লাগলাম । বিশুদ্ধ বৈন্দবদেহ কাহাকে 
বলে তাহা তখন অবশ্য জানিতাম না-ইহা যে সদ্‌গুর: প্রদত্ত দীক্ষার প্রভাবে 
মায়িক দেহের সঙ্গে অস্পর্শ যোগে য্ন্ত হইয়া আঁভন্নবৎ কার্য কারতে থাকে 
তাহার রহস্য তখন জানিতাম না। না জানলেও তাহার একটা আভাস অনু- 
ভব করিতে লাগিলাম। 

যখন 'ক্য়ার জন্য পূজার ঘরে যেতেন তখন তান কখনো সে ঘরে জাগ- 
[িতকভাব নিয়ে যেতেন না, তাঁর মা ভিন্ন অন্য কারো সে ঘরে প্রবেশ আঁধকার 
ছিল না। এর ফলে কি হয়েছিল সে কথায় বলেছেনঃ. 'ঘরটিতে একাঁট 
অদ্ভূত তেজোময়া শান্তর আঁধম্ঠান হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে অনেক অনেক 
অদ্ভুত অনুভব ও প্রত্যক্ষ দশ'ন 'নরন্তর ঘটিতোঁছল। 

এ তো গেল দীক্ষার দনের কথা, কিন্তু তারপর কি হয় সে কথায় বলছেন 
যে ত।রপর থেকে 'বাবাজীর লেকোত্তর শান্ত অন্ঙর্জগতেও অনুভব 
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করতে আরম্ভ করি। ীকন্তু সে সব কথা সাধন-রাজ্যের গঃগ্ত 
ও গোপনীয় বিষয়--তাহা লোক-সমক্ষে প্রচারত করা সর্বথা 
অনুচিত বলিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বাললাম না। তবে হহা 
বালিতে পারা যায় যে বাবাজনর উপাস্থাত ও প্রভাব বহুদূরে থাকিয়াও 
সদা সর্বদাই অনুভব করিতাম। কখন কোথায় যাইতাম, ফোথায় বাঁসতাম, 
ণক কথা বলিতাম, ?িভাবে সময় যাপন কাঁরতাম, বাবা সে সকল বিষয়ে প্রাতি- 
নিয়তই সন্ধান লন, তাহা দুচার দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম । শ্ধু 
পদ্মগন্ধ বা অন্যপ্রকার 'দিব্যগন্ধ দ্বারা নহে, আরও বহু উপায়ে তাঁহার 
আ'বিভাব জানিতে পাঁরতাম। তিনি প্রায়ই সুক্ষ শরীরে আমাদের বাড়ীতে 
আসতেন, অনেক সময়ে অন্যান্য মহাপুরুষগণও আঁসতেন। কখন কখন 
. কেহ কেহ দেখাও দিতেন। যখন কোন গভীর বিষয়ের আলোচনা হইত, যোগ 
অথবা ধর্মের কোন নগুঢ় তত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হইত, তখন প্রায়ই বাবা 
উপাষ্থত হইতেন। স্বগী় গন্ধে সকলকে মোহিত করিয়া ও নিজের সত্তা 
জ্ঞাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে অন্তাঁহতি হইতেন। রাস্তায় চাঁলতে চলিতে, 
স্মরণ কারতে কাঁরতে, প্রাসাঁঞাকভাবে তাঁহার কথা আলোচনা কাঁরতে করিতে, 
তাঁহার উপাঁস্থাত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কারয়াছি।' 

কতবার বাড়ীতে ঘোর বপদে তিনি উপাস্থত হয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার 
' করেছেন। 

একবার ষটচক্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে বাবাজশ বলেছিলেন, “কুণ্ডাঁলনী 

জাগলেই নাঁভিপদ্ম ফোটে। এই পদ্ম সকলের দেহেই আছে, ?কল্তু মবাদ্রুত 
হইয়া আছে। কুণ্ডলিনশর জাগরণ আর অন্তঃসূর্যের উদয় একই কথা। 
ইহাই জ্ঞান-সূর্য-ইহার উদয়ে পদ্ম আপনিই ফোটে এই বালয়া তান 
বলিলেন, “আমরা প্রত্যক্ষবাদী। প্রতাক্ষ ভিন্ন আমরা কিছু মানি না।' ইহা 
বলিতে বলিতে তিনি নিজের নাঁভর চারিদিকে কয়েকবার হাত দয়া 
টাপলেন। দেখা গেল, নাঁভর গ্রান্থি খুলিয়া গিয়াছে-মধ্য হইতে আত 
মনোহর কান্তিযুন্ত একটি লাল কমল বাহর হইতেছে। ক্রমশঃ উহা আঁধক- 
তর প্রকাঁশত হইতে লাগল। আমরা শিয়া দোঁখলাম,. আত মনোহর 
কমলের সৌরভ, আঘ্রাণ করিলাম । বরন্ধণালের উপর কমলটি ফ:ুটিয়া ছিল, নীচে 
: মৃশাল। বাবা বাললেন, শবফুর নাভকমল হইতে ব্রদ্গার উৎপাত্ত-এসব 
পৌরাণিক বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কুণ্ডাঁলনী না জাগলে এই কমল 
ফুটে না। নাভিতে গ্রন্থি বন্ধন আছে। ইহার উন্মোচন ভিন্ন 'সাঁদ্ধলাভের 
আশা দুরাশা মান্র।, 

আচার্যদেব তাঁর গুরুর প্রসঙ্গে যত মুখর হতেন এমনাঁট আর কিছুতে 
নয়। গুরুর নানা বিভূতির বর্ণনা করতেন, আবার বলতেন তাঁর মন থাকত 
| বিভাতির দিকে যত নয় তার থেকে বেশী কি করে সেই বিশেষ বিভৃতি সম্ভব 
হয় তার কারণ জানতে । সেই সময়ের কাছাকাছি একবার একজন শীন্তশ'্লা 


৮৯ 


সাধ্পুর্ষের দেখা পান। তাঁর নাম ছিল তরণীকান্ত সরদ্বতী। তান, 
নানা প্রকার চমৎকার দেখাতেন। আচার্যদেব চমৎকার বা বিভূতির খেলা দেখে 
তাঁকে বলেন ভাবে তিনি থট: 'রাডং বা থট: দ্রান্সফারেন্স-এর কৌশল 
দেখান তাঁকি তাঁকে বলবেন ? 

[তীন তাঁর এই প্রশ্ন এাঁড়য়ে যান এবং ধলেন যে অন্য কোনো সময়ে দেখা- 
বেন। একাদন তানি ব*্বনাথ গাল 'দয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, সরস্বতা ঠাকুর 
সেখানে একটি বাড়ীতে থাকতেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, আসন কাব- 
রাজ মহাশয়, আমি এখন একলাই আছি। চলুন আপনাকে কিছ? খেলা দেখাই। 

ভৈতরে যেতেই বললেন, আপাঁন আলাদা আলাদা চারট কাগজে কিছু 
লিখুন, তারপর এ কাগজের টুকরো আলাদা আলাদা করে গুল করুন। 
তারপর আসুন আমার কাছে। আম বলাছি আপাঁন কোন্‌ কাগজে ক 
লিখেছেন। তান তাই করলেন, সরস্বত ঠাকুরও নির্ভুল ভাবে কোন্‌ 
কাগজে ক লখেছেন বলে দলেন। 

যখন এই খেলা শেষ হল তখন ঘরের বাইরে থেকে কোনো লোকের আসায় 
দরজায় আওয়াজ হল। দরজা না খুলেই সরস্বতঈ ঠাকুর আচার্যদেবকে 
বললেন_-যে লোকাঁটি এখন এখানে আসবে সে এসে আমাকে কি ীজজ্ঞেস 
করবে তা আম দেখুন আগেই লিখে রাখাছ।' এই বলে 'তাঁন কাগজে কিছ 
লিখলেন। পরে দেখা গেল আগন্তুক এসে যে প্রশ্ন করলেন সরস্বতীর 
লেখা তার থেকে আভন্ন। 

তান 'বাঁস্মত হলেন সরস্বতণীজীীর এই শান্ত দেখে । মনে প্রশ্ন জাগল 
কি করে এমনটা সম্ভব হয়। তখন প্রীতাঁদন নিজ গুরুদেবের কাছে যেতেনই ॥ 
তাঁকে সব কা বিশদভাবে বর্ণনা করলেন, জানতে চাইলেন এর রহস্য কি ? 
কন্তু গুরুদেব তাঁকে বললেন- এর ?বশেষ কোনো মূলা নেই। তাঁর এই 
উত্তর শুনে মনটা খন হল কেননা এ তো তাঁর নিজে দেখা অলৌকিক বিভতি 
বলে মনে হয়েছে। মনে হল-এ তুচ্ছ কিসে ? 

তাঁর এই ভাবান্তর দেখে গুরুদেব বললেন-আ।চ্ছা, এক কাজ কর। তোমার 
নোট বই থেকে একটা পাতা 'ছখ্ড়ে তাতে তোমার ননোমত প্রশ্ন লেখ । তার- 
পর এ লেখা কাগজাঁট নিয়ে আমার পূজার ঘরে ?গয়ে ওটি প্াাঁড়য়ে ফেল। 
ছাই সব ধুনুঁচিতে রেখে গখাঁড়য়ে দাও, তারপর ফিরে এসো এখানে। 

[তান গুরুদেবের নিদেশে তাই করলেন। এবার খন গুরুদেবের বসার 
ঘরে 'ফরে এলেন তখন তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন--কাগজটা পাঁড়য়ে ভস্ম 
করেছ তো? 

তান বজলেন -হ্যাঁ, ভস্ম করোছি। 

তখন গুরুদেব তাঁর তাঁকয়ার নীচ থেকে একখান কাগজ বের করলেন 
এবং ভাঁর হাতে এাঁগয়ে দিলেন। বললেন, দ্যাখ তো, এটা তোমার সেই 
কাগজটাই তো চেন কিনা? 


তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন ওটি তাঁরই নোট বইয়ের সেই ক।গজ যোঁট 
কিছুক্ষণ আগে তিনি প্াঁড়য়ে এসেছেন। তাতে তাঁরই লেখা কল্টি প্রশন, 
আরও আশ্চর্য যে পতাটির উল্টো 1দকে মেয়েলি হাতে লাল কাল+তে লেখা 
সংক্ষপ্ত উত্তর। দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনে প্রশন জাগল ক 
করে হাই হয়ে পুড়ে যাওয়া কাগজ আবার আসে আগের রূপে 2 

1তাঁন জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, যে কাগজ একটু আগেই প্নাড়য়ে এসোঁছ 
তা আবার কি করে ফরে এল ? 

বাবাজী তখন তাঁকে বললেন, তুমি তো শাস্তে পড়েছ যে, বস্তুর নাশ 
হয় না, তার আবভণব হয় আর হয় তিরোভাব। তুমি যে কাগজাট কিছু- 
ক্ষণ আগে পাঁড়য়ে এলে তা তোমার দন্টতে নণ্ট হল সাত্য কিন্তু সে নষ্ট 
হলেও তার আস্তত্ব ?কল্তু হারাল না, সে রইল তার কারণে, যাকে তোমর৷ 
প্রকৃতি বল তাতে । যাঁদ কোন যোগণ প্রকীতিকে নিজের বশে রাখতে পারে 
সে এ প্রকতির স্তর থেকেই তাকে 'ফাঁরয়ে আনতেও পারে। যাঁদ তার 
আস্তত্ব প্রকৃতিতেও না থাকে তো তারও মূলে 'গয়ে তাকে 'ফাঁরয়ে আন। 
যায়। তবে এ শান্ত যাঁর আছে তিঁনই তা করতে পারেন।' 

এইভাবে গুরু-শয্যে তত্-কথা চলত। সে সময় আচার্যদেবের মনে 
হয়েছিল যোগীর 1বভূঁতি সম্বন্ধে নানা প্র*ন। এ প্রশ্নের সমাধানও তানি 
করোছলেন নিজ মননে ও শাস্তের অনুসরণে । কিভাবে করোৌছলেন তার 
একাঁটি অন:লেখ এখানে উপাস্থত করছ! 

অনেকে মনে করেন, িভীতি দেখানো উীঁচত নয়, তাতে সাধকের ক্ষাত 
হয়। আবার অনেকে বলেন, বিভু।ত তুচ্ছ জানস, তার প্রা শ্রদ্ধা করার 
কোনো কারণ নেই। ীবভতি তে। আঁনত্য ধর্ম, নিত্য বস্তুই সাধ্য, আঁনতা 
ধের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ উঁচত নয়। তারপর অনেকে এ কথাও বলেন, 
জ্ঞানী বা যোগী মায়ার অতীত ভূমিতে আরুট হবার পর বিভূতিকে অতি- 
কলম করেন, তানি বিভতি দেখাবেন কিভাবে ? 

তিনি যোগবিভূতি ও অলো কক ব্যাপার প্রদর্শনকে ঠিক এক মনে 
করেন না। “পরম পদার্থের সাঁহত সংযোগ হইলৈ জশবভাব আঁভভূত হইয়া 
তাহাতে যে এমবর্যভাবের উদয় হয় তাহাই যোগাবিভূতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া- 
শান্তর্পে ভ্রিধা-বিভন্ত হইয়া উহা জগতে আত্মপ্রকাশ করে। সমবাহ্‌ ভ্রিকোণের 
তিন 'বন্দুই উন্মেষপ্রাপ্ত শান্তত্য়ের প্রকটিত রূপ। বিভাগের পূর্বে ইচ্ছা 
শীন্তত্রয় মধ্যাবন্দুতে একাত্মভাবে পরাশান্তরূপে বিলীন থাকে। এই মধ্য- 
বিন্দুতে অবাঁস্থীতই যোগ-এখান হইতে যে স্ফূরণ হয় তাহাই যোগ- 
বিভাতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারপে এই স্ফুরণ প্রকাশিত হয় বলিয়া ইচ্ছা- 
শন্তি, জ্ঞানশান্ত ও ক্রিয়াশান্তকে যোগবিভূতি বলা যাইতে পারে ।......ফোগ 
হইতেই ব্রহ্দবিদ্যার উদয় হয়। সুতরাং যোগাঁবভাতি রক্গজ্ঞানেরই নিদর্শন। 
বস্তুতঃ "চন্ময়ী পরাশন্তির সাহত সম্বন্ধ হইলে যোগখীর অসাধ্য 'ি থাঁকতে 


৪১৯ 


পারে? তখন মহামায়ার কৃপায় অথটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া বশীভূত হয়-- 
ইহাই এশ্বর্য। কারণ, মায়াকে অধশন করার নামই ঈশ্বরত্ব। ইহা অখণ্ড- 
এশবর্য। যাবতপয় খণ্ডৈষ্বর্য ইহারই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মান্র। যোগী এই 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর তাহার চ্যুত হইবার ভয় থাকে না।' 

[তিনি আরও বলেছেন, উপাদান ও নাঁমত্তের আভন্নতা না হওয়া পর্যন্ত 
এবং অদ্বৈতভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হওরা পর্যন্ত যোগাীপদবাচ্য হওয়া যায় না। 
রে যোগ ও বিজ্ঞানেও ভেদ নির্দেশ করেছেন। তান বলেছেন 'জ্ঞানোৎকর্ষ 

শতঃ উপাদানকে আয়ত্ত কাঁরয়া তাহার দ্বারা অভনম্ট কার্য সংসাধন 
করা চলে। ইহাই জ্ঞান ।' সূর্ধাবজ্ঞানও এরূপ এক বিজ্ঞান। তিনি 
বলেছেন যে “সাধারণতঃ লোকে যাকে বিভাতি বলে তাহা বিজ্ঞানেরই 
ব্যাপার- তাহা যোগাঁবভূতি নহে। পাতঞ্জল দর্শনের বিভাতিপাদে যে সকল 
বিভূঁতির বর্ণনা আছে তাহার আধকাংশ বিজ্ঞানেরও অন্তর্গত। বিজ্ঞান মতে 
কার্ষের উৎপান্ত তং-তৎ কারণ সাপেক্ষ, 'ন্তু যোগী নিখিল কার্য স্বাত্মভাব 
হইতেই প্রাদুভূতি কীরতে পারেন। এখানে পৃথক কার্যকারণ ভাবের স্বীকার 
আবশ্যক হয় না।' 

আচার্যদেব বিভূতি সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন, এ সম্বন্ধে নানা নিবন্ধে 
আলেচনাও করেছেন। তান এই 1সদ্ধান্তে পেশছেছেন যে শবভূঁতি স্বভাবতঃ 
খারাপ জিনিস নয়। যোগাভ্যাস ও সক্ষম বিজ্ঞানতত্বের অভ্যাস কারয়া 
সাঁদ্ধলাভ কাঁরলে বিভূতি আপনা আপাঁনই প্রকাঁশত হয়। তাহাকে পৃথক- 
ভাবে আবাহন কারবার প্রয়োজন হয় না, সাধনপথে প্রাবষ্ট হইয়া আঁধকারণী 
হইলে 1সাদ্ধকে আকর্ষণ কাঁরতে হয় না। 'সাদ্ধ আপাঁনই আসে ।......তবে 
শাস্তে যে কোনো কোনো স্থানে 'িভতিকে উপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, 
তাহা প্রয়োগের দিকে লক্ষ; করিয়া। অবশ), ইহা মার্গস্থ সাধকের জন্যই 
বুঝিতে হইবে। মার্গের অবসানে পরা 'সাদ্ধ যান প্রাপ্ত হইয়াছেন, শাস্বের 
শাসন বাক্য তাহার জন্য নহে।, 

আচার্যদেব গুরুদেব শ্রীশ্রীবশুদ্ধানন্দ পরমহংসের সান্নিধ্যে প্রায় ২০ 
বছর কাটয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বাভন্ন স্থানে ভ্রমণও করেছেন। স্বামীজীর 
অপ্মস্থান বণ্ডুল ছাড়াও পুরী, কলিকাতা ও কাশ? প্রভৃতি স্থানে সঙ্গ করে- 
ছেন। তাঁর মনে যে তত্র'জজ্ঞাসার উদয় হয়েছে 1নঃসংকোচে প্রম্ন করেছেন, 
উত্তরও পেয়েছেন। আচার্যদেবের আবাল্যবন্ধু এ সম্বন্ধে লখেছেন- গোনপী- 
নাথ তাঁহাকে যেরুপ সহজে তত্তৃকথায় প্রবৃত্ত করাইতে পাঁরিতেন, সেরুপ আর 
প্রায় কোন শষ্যই পারতেন না।' 

আচার্যদেব দীক্ষার প্রায় আট-নয় বংসর পর শ্রীশ্রীগুরুদেবের জশবন- 
চাঁরত রচনা করে প্রকাঁশত করেন। এই চাঁরতকথার একাঁটি অংশ তত্কথা। 
আমরা এ তত্তকথা অংশে নানা তত্তের গভীর তাৎপর্য আলোচিত হরেছে 
দখতে পাই। 
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আচার্য গোপঈীনাথের জাবনের নানা প্রসঙ্গ অক্ষয়কুমার দত্তগনগ্ত মহাশয় 
তাঁর অমল্য গ্রন্থ যোঁগরাজাধরাজ শ্রীন্্রীবশুদ্ধানন্দ পরমহংস গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন। প্রাসাঙ্গকতার অনুরোধে আমরা তাঁর গ্রন্থ থেকে কিছ কিছু 
অংশ উদ্ধৃত করে আচার্যদেবের জীবনের চিত্র উপস্থিত করাছি। 

দত্তগুপ্ত মহাশয় তাঁর আবাল্যসুহৃৎ আচার্য গোপণীনাথ সম্বন্ধে বলছেন £ 

সমস্ত ভারতীয় দর্শনে ও সমস্ত ভারতীয় সাধনশাস্নে গোপননাথের 
আঁধকার অসামান্য এবং এঁ বিষয়ে তাঁহার অন্তর্রাষ্ট এরূপ যে, ভিন্ন 1ভন্ন 
প্রস্থানের আপাততঃ ভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ বালয়া প্রতীয়মান তত্ব ও 
সাধনপ্রণালশগুলির মধ্যেও তিনি মৌলিক এঁক্য বা সামঞ্জস্য অতি সহজেই 
ধারয়া ফেলেন। ভন্ন ভিন্ন শাস্বের 'ভন্ন 'ভন্ন পাঁরভাষা তাঁহাকে 
ভ্রান্ত করে না। কিন্তু মহাপুর্ষগণেরও যে দর্শনশাস্তগুলির বাহর্ভৃত 
স্ব স্ব সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্র পাঁরভাষা আছে, তাহাও তানি জানেন এবং তাঁহাদের 
সঙ্গে আলোচনার সময় তাহা মনে রাঁখয়া সতকভাবে তাঁহাদের কথা শুনিয়া 
যান। শ্রীন্রীবাবাজীর (বশুদ্ধানন্দ পরমহংস) সম্প্রদায়ের 'বাঁশষ্ট পাঁরভাষা 
আছে; তাহা ছাড়া মতেরও আপাত-প্রতীয়মান বাঁশম্টতা ও বৌঁচন্রয আছে। 
বাবার তত্বব্যাখ্যা যতক্ষণ গোপান।থের শাস্জ্ঞান ও ধারণার সাঁহত বেশ 
সমঞ্জসভাবে চাঁলতে থাকে ততক্ষণ তান শ্ানয়া যান। যখন কোনও বিষয়ে 
ব্টাঝতে পারেন না, তখন জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতেও যাঁদ ভাব স্পম্টী- 
কৃত না হয়, তাহা হইলে সুযোগ মত পুনরায় তাহা উত্থাপন করেন এবং 
এইরূপে একবারে হউক বা দশবারে হউক বিষয়টি স্পম্ট কাঁরতে চেষ্টা 
করেন।* 

উীল্লখিত উদ্ধাতিটি অক্ষয়কুমার দত্তগ,গ্তের। ১৯১৮ সালে গোপাীনাথ 
শ্রীত্রীবিশুদ্ধানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন সেকথা অক্ষয়বাবু তাঁর কোনো বন্ধুর 
কাছে জানতে পান; তার কিছুকাল পরে কাশীতে এসে তান তাঁর সঙ্গে দেখা 
করেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে সত্য সতাই কয়েক মাস পর্বে 
[তিনি 'বশুদ্ধানন্দ পবমহংসজাঁ হতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। সে সময় 
স্বামীজী সম্বন্ধে তার কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে তিনি একজন 
অত্যল্পত যোগী এবং বাঙ্গালী। তখন তিনি সূর্যাবিজ্ঞান সম্বন্ধে কছু কথা 
বলোৌছলেন। তিনি বলেছেন, 'গোপীনাথ ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং 
কালজ্ঞ ও পান্রজ্ঞও বটেন। সেইজন্যই বোধ কার তিনি সৌদন স্বীয় গুরুর 
যোগৈশ্বর্য সম্বন্ধে আমার কাছে আঁধক কিছ: ব্যন্ত করেন নাই। বিশেষতঃ 
এ বিষয় জানবার জন্য আমার আগ্রহও বিশেষ প্রবল ছিল না।' 


দত্ত মহাশয় স্বামীজীকে দর্শন কর।র ইচ্ছা প্রকাশ করলে আচার্য গোপণ- 


* যোগিরাজাধিরাজ্জ '্রীশ্রীবশদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৯৫৪-১৫৫ । 
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নাথ বললেন, 'বেশ তো, একাঁদন বিকালবেলায় তিনটা চারটার সময় যাওয়া 
যাবে।, 
তারপর িকেলবেলা তাঁরা কয়জন কাশণর হনুমানঘাটের একাঁটি ছোট 
বাড়ীতে উপ্পা্থত হলেন। [তিনি গুরুদর্শনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকেই 
এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ “উপরে 'দ্বিতলে একটি লম্বা রকমের প্রকোন্ঠ। 
উহার এক সাঁমায় অনুচ্চ একটি তন্তাপোষের উপর যোগিয়া রঙের ক্ষৌম-বস্ত 
পাঁরাহত একট মহাপুরুষ বাঁসয়া ছিলেন। তাঁহার গায়েও একাঁট এ কাপড়ের 
জামা। বর্ণ ফরসা নয়, সূকৃষ্ণও নয়, কিন্তু বেশ শান্তপ্রসন্ন ছাব। আয়ত 
উজ্জ্বল চক্ষু, প্রাতভামশ্ডিত মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাঁড় ও গেঁফি। বয়স 
1হসাব মত এই সময়ে ৬২-৬৩ হওয়া উচিত, কিন্তু তখন মনে হইয়াছিল 
&২-৫৩ হইবে । 

গোপীনাথ তাঁর গুরুর নিকট অক্ষয়বাবূর পাঁরচয় 'দিলেন। তখন 
স্বামজশী অক্ষয়বাবূকে কাশীতে কবে এসেছেন, কতাঁদন থাকবেন জিজ্ঞেস 
করলেন। অক্ষয়বাব্‌ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যুন্ত-করে স্বামীজীর কাছে 'নবেদন 
করলেন যে তান গোপীনাথের কাছে তাঁর সূর্যবিজ্ঞানের কিছু কিছু কথা 
শুনেছেন, যাঁদ তান দয়া করে ছু দেখান তাহলে কৃতার্থ হন এরূপ 
বললেন । 

স্বামীজনী ঈষৎ হেসে বললেন, “ক হবে ওসব দেখে 2 তারপর কি মনে 
হল, স্বামীজী পাশের একটা ঘরে গেলেন, সেখান থেকে এক টুকরো তুলো 
এনে অক্ষয়বাবূকে দেখালেন। তুলো তাঁর বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে ধরে ডান 
হাতের একটা লেন্স নয়ে তাতে সূর্যের আলো ফোকাস করলেন। দু-এক 
মানিটে তাতে কোনো পাঁরবর্তন এল না। তান অক্ষয়বাব ও গোপণনাথের 
নাকের কাছে তুলাটুকু এনে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা কোনো গন্ধ পাচ্ছেন কনা ? 
দুয়েকবার গন্ধ পাওয়া গেল না। তৃতীয়বারে যখন দেখানো হল তখন 
গোপীনাথ বললেন, “একটু মৃদু গন্ধ যেন পাচ্ছ, কিন্তু কসের গন্ধ তা 
বুঝা বাচ্ছে না। 

তারপর আবারও লেন্সের ফোকাস চলল. এবার যখন দেখা হল তখন 
গোপীনাথ সে কথা তাঁকে বললেন-_-কপরের মতো গন্ধ একটু একটু 
পাওয়া যাচ্ছে।, 

চতুর্থবারের চেষ্টায় এবার শুধু গন্ধই হল না, স্বামীজী সেটি ভেঙে 
সকলের হাতে দলেন, সে ছিল কর্ুর। 

স্বামগজীর সঙ্জো প্রথম সাক্ষাংকার এবং সূর্ধাবজ্ঞানে কর্ণর তৈরী হতে 
দেখে অক্ষয়বাবূর মনে যে তাঁর প্রাত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মেছিল তা নয়, তাঁর 
সো্রপম গোপীনাথের কাছে সূর্বিজ্ঞানের. রহস্য কথা শুনে তাঁর মনে 
সূর্যাবজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠোছিল। তান গোপীনাথের কাছে 
শুনোছলেন, 'সূর্যের সাতাঁট রাশমর কথা সকলেই জানেন। কিন্তু 
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পূর্যীবজ্ঞান মতে সর্যরা*ম ভাগ করলে তাতে 'তনশ বাটাট রশ্মি পাওয়া 
যায়। তাতে জগতের সকল বস্তুর উপাদানই আছে; তবে তাতে একটি 
মূল প্রভা আছে এটিকে শুক্রবর্ণ বলা হয়, একে আবার 'বশহদ্ধসত্ও বলা 
হইয়া থাকে। এই শ্বেত বর্ণের উপর অনন্ত বৈচিত্রময় যে রঙের খেলা 
আঁবরত চিতেছে_-তাহাই িশ্বলশলা এবং তাহাই সংসার! প্রথমে গরুর 
উপদেশক্রমে এই ম্বেতপ্রকাশকে স্ফাাঁরত কাঁরয়া তাহার উপর অন্য বেরি 
রলাঁমক বিন্যাসে বস্তুটিকে ফ্‌টাইয়া তুলিতে হয়। প্রথমতঃ শুক্রবর্ণকে িছু- 
কাল স্তামভত কাঁরয়া রাখতে হয় এবং নানা 'বাঁচন্রবর্ণের স্বরূপও 'চানিয়া 
কমে কলমে বিন্যস্ত কারতে পারলে লৌকিক স্তরে বস্তুটি প্রকাশ পায়। 
সূযাবজ্ঞানে যে বস্তুর সান্ট হয় তাহা কোন যোগাঁবভুঁত নয়। যাহাকে 
,যোগাবভূতি বলে তাহা স্বতন্ত্র ব্যাপার । তাহা যোগীর ইচ্ছাশান্তর খেলা । 
ইচ্ছাশান্ততে কোনও উপাদান সংগ্রহের প্রয়েজন নাই-যেগীর ইচ্ছাতেই সব 
'হয়। যোগ আর 'বজ্ঞান এক নয়। যাঁদও গুরুদেব বলেন, যোগ ছাড়া 
বিজ্ঞান নাই, বিজ্ঞান ছাড়াও যোগ নাই।' 

অক্ষয়বাব গোপননাথের বিষয়ে ন'না কথা বলেছেন। আমরা তাঁর বর্ণনা 
থেকে আচার্ধদেবের যে পাঁরচয় পাই তাতে যা কিছু প্রাসাঙ্গক বলে মনে 
হয়েছে তাতে তাঁর জীবনের অনেক অজ্ঞত তথ্য জানা যায়। আমরা সে 
'সব আহরণ করে এখানে উপাস্থত করাঁছ। 

অক্ষয়বাবু কাশীতে এলে আচার্যদেধের গ্হেই আতথ্য গ্রহণ করতেন। 
১৯২৯ সালে তিনি কাশীতে আবার আসেন এবং গোপটনাথের গৃহে যান। 
তখন গোপীনাথ গৃহে ছিলেন না, কলেজে ছিলেন। অক্ষয়বাব্‌ স্নান, আহার 
ও বিশ্রাম শেষে দশাম্বমেধ ঘাটের কে বেড়াতে যান। যখন সেখান থেকে 
ফিরে এলেন তখন, 'দোখলাম গোপানাথ কয়েকজন শ্রোতার নিকট পাতঞ্জল 
দর্শন র্যাখ্যা করিতেছেন। শুনলাম প্রাতীদনই সন্ধ্যার পরে এ কয়া 
শ্রোতার আগ্রহে এভাবে যোগশাস্্রের ব্যাখ্যা হয়। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন 
'এগার বৎসর পূর্বে দেখা সেই সদানন্দ বিজয়দাদা। আর ছিলেন গোপী- 
'নাথের এক গুরুভ্রাতা কাশীবাসা শ্রীযুন্ত সতাঁশ্চন্দ্র দে, একটি সন্্যাসী-- 
'মাম স্বামি শ-করানন্দ, একটি কি দুইটি ছান্ন এবং আরও দুই একটি বদ্ধ 
ভদ্রলোক। গোপীনাথের মুখেই শ্যানয়াছ এ ব্যাখ্যাকালে একটা অলৌকিক 
ব্যাপারে মধ্যে মধ্যেই সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতেন। সেটি এই-__ 
দ্িবতলে তাঁহাদের বাঁসবার প্রকোন্ঠাট অকস্মাৎ কোনও দ্ট কারণ ব্যাতিরেকে 
অপূর্ব পদ্মগন্ধে ভরিয়া যাইত। গোপীনাথ ও তাঁহার গুর্ভ্রাতৃদ্বয় 
অসংশয়ে মানিতেন ষে, উহা তাঁহাদের 'গন্ধবাধারই উপাঁস্থাতির 'নার্শন। 
গন্ধবাবার শষ্য না হইলেও শ্রোতগণের অন্যতম নেপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
€চক্কবতণ) নামক একাঁটি অতিশয় সংস্বভাব যুবক নাক একাঁদন মুহূর্তের 
জন্য গন্ধবাবাকে জানালার কাছে গোপণনাথের দিকে মুখ করিয়া । দাঁড়াইয়া 
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থাকতেও দৌঁখয়াছিলেন। এটা অলৌকিক দর্শন; যে জানালার বাহরে; 
মূর্ত দেখা গিয়াছিল, তথায় স্থূল দেহে কাহারও দাঁড়াইবার স্থান নাই।* 

অক্ষয়বাবু দীক্ষা নেবেন কিন্তু কুলগদরূর বংশধারা না থাকায় কার কাছে 
মন্ত্র গ্রহণ করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না, মনে উঠেোছল নানা সংশয়। 
তাই একাঁদন গোপননাথকেই জিজ্ঞেস করলেন, “গোপনীনাথ, তুমি ত নানা শাস্ত, 
যথেষ্ট চর্চা কাঁরয়াছ। কুলগুরুর নিকটই মন্ত্র গ্রহণের অবশ্য কর্তব্যতা 
সম্বন্ধে যে সকল বচন আছে, তাহার যৌন্তকতা বিষয়ে মনে নানা সন্দেহ 
হয়। রামদয়াল মজুমদার মহাশয় বলেন, কুলগুরু যের্‌প ব্যান্তই হউন, 
তাঁহার নিকটেই মন্ত্র নেওয়া উচিত ।" 

একথার উত্তরে আচার্যদেব বললেন, হাঁ, শাস্তে এরূপ কথা আছে। তখন 
অক্ষয়বাবু তাঁকে বললেন যে কুলগুরুূই কুলদেবতা সম্বন্ধে খবর রাখেন।, 
প্বপুরূষগণ যে দেবতার সাধনা করেছেন, সেই ধারা ধরে চলাই বংশধর- 
গণের পক্ষে উচিত। আবার এমনও হতে পারে পূর্ব জল্মের আধ্যাত্মক 
প্রযত্রের সঙ্গে সঙ্গাত রেখেই জীব একটি বিশেষ বংশে জল্মগ্রহণ করে। 

একথার উত্তরে গোপীনাথ বললেন, হতে পারে। তবে কুলমন্দ যে 
সকলের পক্ষেই মঙ্গলকর হবে তা-ই বা বাল ভাবে। সোঁদন আমার 
আত্মীয় মাখনবাবু গুরুদেব থেকে দীন্ষম নিলেন। তাঁর তো কুলগুরুর কাছে 
দীক্ষা পূকেই হয়োছিল। বাবার 'নকটউ ঘখন তান দণক্ষা নেন, তখন বাবা 
তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, “তুমি ক মন্ত্র পেয়েছ ?' ভদ্রলোক সংকোচবশতঃ উত্তর 
দিতে দ্বিধা করলে বাবা বলেন, এই মন্ত্র তো? বাবা ঠিক মল্তাটই বলেন, 
তারপর বলেন, টি তোমার আরমন্্র, তম বেশী জপ করান, তাই রক্ষা, 
নচেৎ ঘোরতর অকল্যাণ হত ।' 

অচার্য গোপাীনাথ অক্ষয়বাবকে তখন মন্দের রহস্য সম্বন্ধে আরো 
বললেন, সদ্‌গ্দরূ নিজ সাধনবলে দীক্ষাপ্রার্থীর পূর্ব পূর্ব জল্মের সাধনের 
ইতিহাস উদঘাটন করে এ জন্মের উপযোগণ মন্্দান করেন। দেবতার ধ্যানটা 
বেশী কিছু নয়, উপযুক্ত মল্দ্র উপযুক্তুভাবে সাধন করলে দেবতা স্বতঃ দর্শন 
দেন। মন্ত্াট একটা বাইরের আবরণ মান্র“এ আবরণের অন্তরালে থাকে শান্ত। 
সদ্‌গ্র; এ শান্তর চৈতন্য সম্পাদন করে উপযুন্ত আবরণে আবৃত করে 
শিষ্কে দান করেন। এর শান্ত সমান্বিত মন্ত্ই সাধককে আধ্যাত্মক পথে 
অগ্রসর করে। 

অক্ষয়বাবুর মনে তখনও মন্ত্র সম্বন্ধে স্পম্ট ধারণা জন্মে নি, তাই তিনি 
ভাবলেন কুলমন্ন ছাড়াও কি অন্য মন্্ও পারে? 

গোপীনাথ বললেন, 'মন্ত্ের কথা কঃ সদগুরু প্রদত্ত যে কোন শব্দই 
পারে। বর্ণগলো তো িছুই নয়. ভেতরে যে চৈতন্যময় বস্তু থাকে তা-ই 


* যোগরাজাধরাজ শ্রীশ্রীবশহদ্ধানন্দ পরমহংস, পৃঃ ৩৭-৩৮ । 
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হল মন্ত্। মন্তের অনুকূল প্রতিকূলতার প্রসঙ্গে বললেন--ভগবানকে মন" 
ভাবে শন্রুভাবে দুভাবেই ভজন করা যায়, এবং দুভাবেই তাঁকে পাওয়াও 
যায়। সাধারণ লোক তো কেবল ভগবানকেই চায় না, এ্রীহক কল্যাণও 
চায়, ভুন্ত ও মান্ত দুই-ই চায়। আঁরমল্ন এ্রীহক কল্যাণের অনুকূল নয়, 
াবরোধী। যে সংসার বিরন্ত স্ধ্যাসী, তার পক্ষে মিন্নমন্ম আর আঁরমন্ত নেই, 
সব সমান। আরিমন্ত আশ 'সাদ্ধদায়কও হতে পারে। গৃহীীর পক্ষে আর- 
মন্ত্র এ্রীহক কল্যাণের অনুকূল নয়। শাল্তশালী গুরুকে তো সবই বিচার 
করতে হয়? 

আচার্য গোপসনাথ শ্লীগুরুদেবের কৃপায় কতবার কতভাবে বিপদমুস্ত 
হয়েছেন তার নানা প্রসঙ্গ শ্রীদত্তগ-প্ত মহাশয় 'নজ গ্রন্থে দিয়েছেন। তান 
ডঃ সংরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে বাবাজীর সাক্ষাৎকারের 'ববরণ 'দিয়েছেন। 
একবার পূজার ছুটিতে তান সস্ত্রীক কাশী যান এবং একাঁদন তানি আচার্য 
দেবের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাসায় যান। কথায় কথায় যোগ ও যোগ- 
বিভূঁতির প্রসঙ্গ উঠলে ডঃ দাশগুপ্ত বলেন_বিভূঁতির ব্যাপার সব বুঝা যায় 
না। 

একথা শুনে আচার্যদেব ভাত সম্বন্ধে তাঁর নিজের যে বিশ্বাস ও 
বিচার ডঃ দাশগ-প্তকে বোঝাতে লাগলেন। সব শুনে ডঃ দাশগনপ্ত বলেন__ 
আপাঁন বিষয়টি যে নতুন দৃষ্টিতে দেখছেন তাতে সংশয় কাটে বৈ কি, 'কিল্তু 
এরূপ ।বভূতিসম্পন্ন যোগী কোথাও আছে কি? 

তখন আচার্ধ গোপীনাথ বললেন, আছে বৈ 'ক। এই কাশীতেই আমার 
গ্‌রুদেব আছেন। দেখতে চান, চলুন একদিন আমার সঙ্গে । 

তারপর দিন 'স্থর হল, তাঁরা উপাস্থতও হলেন আশ্রমে স্বামশজশর 
সমক্ষে। আচার্যদেব তাঁর সঙ্গ দাশগপ্তের বিদ্বত্তার প্রশংসা করে বললেন 
_ইনি যোগশাস্বের বইও লিখেছেন। 

কল্তু সোঁদন কোন 'িভূতি দর্শন তাঁর ভাগ্যে ঘটল না। দু-একাঁদন 
পর ডঃ দাশগৃপ্তের শিশুকন্যাকে একাঁট খালি মশলার কৌটোয় সন্দেশ তৈরা 
করে 'দয়োছলেন। পু 


আচার্যদেব ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৯৩৭ সাল পর্যন্ত গুরু সাম্লিধ্যে নানা- 
ভাবে থেকেছেন। কাশীর হনুমান ঘাট আশ্রম থেকে কাশীর মলদাহয়া 
পল্লীতে স্থিত বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম প্রাতিষ্ঠা, বিজ্ঞান মাঁন্দর স্থাপনা, 
শ্রীশ্রীগুরুদেবের মর্মর মার্ত স্থাপনা, নবমুণ্ডী মহাসন স্থাপনা প্রভাতি কার্ষের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পাকৃতি ছলেন! পরবতর্ঁ সময়ে আশ্রমের পাঁরচালনা 
কাবও তাঁর অধ্যক্ষতায় সম্পন্ন হত। গুরুদেবের নানা 'বিভাতি প্রদর্শনও 
তাঁর সমক্ষে কতবার কতভাবে সম্পন্ন হতে দেখেছেন, প্রশন করেছেন ও রহস্য 
কোথায় তার মূল অঁদ্বষণ করেছেন। তাঁর যে ?ক অসাম শ্রদ্ধা, তাঁর প্রাত 


৯১৭. 


ধছল তার উদাহরণ রূপে আমরা তাঁর রাঁচত একটি অংশ এখানে উল্লেখ 
করাছ। 

এ কোনো লৌকিক ব্যবহারের শ্রদ্ধা নবেদন নয়, এ হল হৃদয়ের স্বতঃ- 
স্ফূর্ত প্রকাশ। 

'এই ক্ষুদ্র আধারাঁটকে, কি জানি কেন, ?তান নিজ বলে নিজের নিকট 
টানিয়া নিয়াছলেন এবং পরে আশ্রত নিজজনরূপেই তাঁহার চরণে স্থান "দয়া- 
ছিলেন। তাঁহার সাহত আমার ক আন্তাঁরক সম্বন্ধ, তাহা আম বাঁলতে 
পার না। তান নিজেই একাঁদন আভাসর্‌পে প্রকাশ করিয়াছিলেন_'মধু 
ও 'মষ্টতা যের্প জাঁড়ত সেইরূপ তোমায় আমায় কিছু প্রভেদ নাই। কার্ 
কারলে সব বুঝিতে পারবে ।' ১৩২৯ সালের ১৪ বৈশাখ 1লাঁখত পন্রের 
অংশ) তাই একমান্র ভরসা-আঁম ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহারই আশ্রত এবং 
তাঁহারই স্বাংশ। তিনি আমাকে নিজের সাঁহত আভন্ন কাঁরয়া নলেও আম 
তাঁহারই আশ্রত ইহাও সত্য। 1তান 'ানজেই বাঁলয়াছেন, 'বালক প্রথমেও 
বালক, পরেও বালক, সমান। মধ্যে কেবল দ্বন্ঘ। রে পন্রাংশ ১৩৩৯ 
সাল) 

মহাজনের প্রদাঁশতি প্রণালীতে আমারও আকাঙ্কা হয় যে, যখন তাঁহার 
মহাকৃপায় তাঁহাতে আমাতে সর্প্রকার ভেদ কাঁটয়া যাইবে তখন যেন আমি 
বলিতে পাঁর--আম তুম হইয়াও নিত্যই তোমার ।' 

[তানি দৌহক লীলার সময়েও বস্তুতঃ আমার নিকট কি ছিলেন তাহা 
আমি বাঁলতে পারি না। তিনি এক।ধারে আমার মাতা 'পতা বন্ধু ছিলেন, 
গুরুদেব বন্ধু ও সখা [ছলেন, এক কথায় আমার সর্বস্ব ছিলেন, কারণ 
[তাঁনই আমার আত্মা। আম সর্বভাবেই তাঁহার সাঁহত জড়িত, আবার ভাব- 
রাজ্যের উধের্ব পূর্ণ অহংরুপে আম তান এক-তানই আমি, আঁমই 
তান। তান ত আমাকে পৃথক ফেলিয়া রাখবার জন্য আকর্ষণ করেন 
নাই।* 

গুরুর মহিমময় স্বরুপ সম্বন্ধে তান যে সব নিবন্ধ রচনা করেছেন 
তাতে বলেছেন যে গুরু স্বয়ং পরমেশ্ববের কব্‌ণাঘন মৃর্ত। এই গ্‌র্ই 
বান্ত ও অব্ন্তরূপে সমগ্র বিম্বে পাঁরধ্যপ্ত এবং তিনি বিশ্বের বাহিরে শব্দ- 
বক্ষরূপে এবং শব্দ্রদ্ষকে অতিরূম করে পরবন্দ সচ্চিদানন্দরূপে নিত। 
[বরাজম।ন | 

এই দু বিশ্বাস তার ছিল, শুধু তত্ত্ান্উতে নয়, বাস্তবিক বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধা হৃদয়ে ধাবণ করে তান শ্রীগুরুর সঙ্গ করেছেন সুদীর্ঘকাল। তারপর 
তাঁর বিগ্রহ তিরোহিত হলে হৃদয়ে তাঁকে ধারণ করে তাঁতে ন্যস্ত কর্মভার 
অ:বচল নষ্ঠায় প্রাঙডপালন করেছেন। মনে সংশয় ওঠোঁন, শ্রদ্ধায় শাথিলতা 
আসোঁন। গুরূচরণে এরুপ শ্রদ্ধা খুব কমই দেখা যায়। | 

* বশহ্ধবাক্যামৃত ভূঁমকা । 





সাহিত্য চিন্ত। 


আচার্যদেবের 'বাভন্ন রচনার কথা আমরা পূকে 'বাভন্ন প্রসঙ্গে আলো- 
চনা করোছ, িন্তু সে সব থেকে কোনো কেনো অংশে পৃথক বাভল্ন রচনার 
কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। তাঁর সমগ্র রচনার সূচী প্রস্তুত 
করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই, ?কল্তু তাঁর রচনায় যেগুলে। অত্যন্ত বোঁশিহ্টা- 
সম্পন্ন তার প্রকাশকাল এবং কিভাবে সে সব প্রকাশত হয় আমাদের সধাক্ষপ্ত 
আলোচনা হবে তাই 'নয়ে। 

আচার্যদেবের প্রথম প্রকাশত রচনা 'সুন্দর' নামে একটি কাঁবতা- এর. 
প্রকাশকাল ১৯০৬। এট প্রথম রচনা, ধালক বয়সে রাঁচিত। এ সময় আরে। 
একটি কবিতা প্রকাশত হয়, তার নাম সেখানে । এটিরও প্রকাশকাল 
১৯০৬। তাঁর অন্য অন্য কাবিতা লেখার প্রসঙ্গ আমরা আগে করোছি। সে 
সব কাবতা কোথাও প্রকাঁশত হয় নি। ১৯১০ সালে কাব ব্রাউীনংগ সম্বন্ধে 
আলোচনাত্মক প্রবন্ধ লেখেন প্রব।সীর দ্যাট সংখ্যায় । 

কাশীতে অবস্থান কাল আরম্ভ হয় ১৯১০ সাল থেকে. তারপর রুচির 
পাঁরবর্তন ঘটতে থাকে, ক্রমশ জীবনে জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে ও দাঁম্টতে 
ব্যাপকতা আসে। তাঁর ব্যাপক দৃঁত্টির সম্মুখে এক বিস্তৃত জানার জগৎ 
উন্মুন্ত হয়, ফলে তাঁর রচনা কাব্য আলোচনার সীমিত ভুমি থেকে জ্ঞানের 
ও মননের ব্যাপকতর ভূমিতে আর হয়। 

আচার্যদেব ১৯২২ থেকে ১৯৩৮ পযন্তি সময়ে সরদ্বতণ ভবন জার্নালে 
তাঁর বহু মূল্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ নবন্ধসনূহ রচনা করেন। তাঁর রাঁচিত 
[নবন্ধসমূহের গ্রন্থসূচঈ, যা অল্প কিছাঁদন হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে প্রকাশিত হয়েছে, পড়লে জানা ঘায়। 'তনি 'বাভল্ন সময়ে অন্যের 
রচিত গ্রম্থের ভঁমকা রূপে অথবা প্রাক কথন রূপে বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনা 
করেছেন, আবার সরস্বতী ভবন স্টাডিজ নামে প্রকাশিত গ্রন্থের পুরোভাগে 
নিজ অমূল্য ভাঁমকাও সংযোজত করেছেন। আমরা প্রসঙ্গতঃ তাঁর রচিত দ:- 
একটি ভূঁমকার বন্তব্য এই গ্রল্থে অন্যন্ত দয়েছি এবং আরও দু-একটির কথা 
এখানে উপস্থিত করছি। আমরা তাঁর গ্রন্থাগারিক জীবনের "বিস্তীর্ণ কার্য 
ক্ষেত্রের একট পাঁরচয় পূর্বে দিয়োছ। এই কালে অর্থাং ১৯১৪ থেকে 
১৯২৪ পর্যন্তি আচার্য গোপনীনাথ সরস্বতাঁ ভবনের গ্রন্থাগারিক রূপে যে 
বরাট পাঁরকল্পনা নিয়ে নিরল্তর নিরলস কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন তার প্রধান 
ফসল সরস্বতী ভবনেন্ব” জার্নালে পরবতর্ঁকালে স্থান পেয়েছে। তিনি এ 


০১৩১ 


কালেই 'প্রন্সেস অব ওয়েলস টেক্সটস-এর প্রকাশনায় ব্যস্ত থাকেন এবং এঁ" 
সব গ্রন্থে বিদগ্ধতাপূর্ণ ভূমিকা সান্নবিষ্ট করে নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ করেন।- 
আমরা পূর্বে দুটি ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। আরো দুটি গ্রন্থের 
ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এ দুটি গ্রল্থের একাঁট যোগ্সিনীহ্‌দয় এবং 
অন্যট ন্রিপূরা রহস্য (জ্ঞান খণ্ড)। তান্ত্িক দৃষ্টিতে এই দুটি ভূমিকার 
স্থান অতুলনীয় এবং ভারতীয় সাধন জগতের গোপন রহস্য এই অনবদ্য. 
রচনায় উজ্জ্বল আলোকে প্রকাঁশত হয়েছে সন্দেহ নেই। 

এ দুটি ভূমিকা ভারতীয় শান্তসাধনার দার্শীনক দৃন্টিভঙ্গী সংক্ষেপে 
বিবৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে "শান্ত দার্শানক সাহিত্যে দিপ:ুরা রহস্া, 
জ্ঞান খণ্ডের মহত্ব নিঃসন্দেহে অতুলনশয়। যাঁদও গ্রল্থাট শান্তরুমের একাঁট: 
বিশেষ ধারা অর্থাৎ ন্িপুরাসুন্দরশী বা লালতার সাধনার দক্ই 'নদেশি করে, 
তাহলেও এর দর্শন বিশেষ কোনো সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী নয় 
একথা তাঁত্ুক বিচারে এবং সাধনক্রমের উপস্থাপনে উভয়ন্রই সত্য । 

মাধবাচার্য তাঁর সর্বদশ্শন সংগ্রহে শান্তদর্শনের উল্লেখ পযন্ত করেন নি 
এ যেমন সত্য তেমাঁন বর্তমান যুগেও শান্তদৃষ্টিভঙ্গীর 1বশেষত্ব নিয়ে কোনো, 
আলোচনা হয় ি। এর কারণ আর ছু নয়, আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে 
পরম্পরাগত ধারণার অভাব ততটা নয় যতটা নানা স্থানে ইতস্ততঃ বাক্ষপ্ত 
এই শাস্ন্ের গ্রল্থাঁদর অবস্থান, যার ফলে এই শাস্তের বাঁধবৎ অধ্যয়ন সম্ভব 
হতে পারে 'ন।' 

তিনি বলেছেন, এই দর্শন অন.সারে পরমতত্ একদিকে বি*বাতত অন্য- 
দিকে বশ্বময়, ইহা স্পন্দ ও অস্পন্দের অতাঁত হয়েও উভয়কেই সমভাবে 
স্বীকার করে এক আদ্বতীয় স্বরূপে অবাস্থত। এই যে পরমতত্ব তাকে 
যাঁদ এক বলা হয় তবে তা যেন যথার্থ বলা হল না। এখানে ক্রিয়া ও 
নাক্ষয়তা এ দুটি ঠবরোধশ তত্তের পূর্ণ সমাধান বর্তমান। তাই শৈবগণ 
এই স্বরূপে ষে 'নাক্য়ত্ব বতমান তাকে লক্ষ্য করে শিব রূপে অঙ্গীকার 
করেও তার ক্রিয়াময়তার গৌণরুপ স্বীকার করে। কন্তু শান্তগণ 'নিক্কিয় 
পটভূমিতে শান্তর ক্লিয়াশশলতার 'দিকৃঁটিকেই আঁধক মহত্ব দেয়। উভয়েই 
পরস্পরের অঙ্গাঞঙ্গতা স্বীকার করেন। 

ন্রিপুরা রহস্য শান্তদস্টিভঙ্গী অনুসরণ করে বলে যে শাস্তি পরমপ্রকাশ- 
রূপ পরাঁশবকে 'নজ স্বরূপ থেকে আঁভন্ন মনে করেন. অন্য দিকে শৈবগণ 
[শিবকে মহাপ্রকাশ রূপে গ্রহণ করে এবং পরাশান্তকে তার অঙ্গরুপ বলে মনে 
করে। সোমানন্দ তাঁর পরান্রংশিকা 'ববৃতিতে শান্তমত এবং শবদৃন্টিতে 
শৈবমত বিধৃত করেছেন। 

ব্িপুরা রহস্য (জ্ঞান খণ্ড) আচার্য গোপাীনাথের সরস্বতী ভবনে গ্রন্থা- 
গারক রূপে অবস্থানকালে প্রথম প্রকাঁশত হয়। তারপর এর 'দ্বিতশয়বার- 
প্রকাশনকাল ১৯৬৪ সাল। প্রথম প্রকাশকালে একটি প্রাকককথন && পৃষ্ঠা), 
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“এবং একটি দশর্ঘ ভূমিকা গ্রন্থাটতে সংযোজত হয়েছে। ভূমিকার ভাষা 
ইংরেজী, পৃঙ্ঠা সংখঘ্ন ২০। এতে ব্রিপুরা দর্শনের বিশেষত্ব আলোচিত 
হয়েছে। দ্বিতীয়বার প্রকাশন কালেও একটি ভূমিকা সংযোঁজত হয়েছে 
দেখতে পাই। 

্রপুরা রহস্যে শান্তদ্ন্টতে "ত্রিপুরা সাধনার রহস্য কথা আলোচিত 
হয়েছে। এই 'ত্রপূরা আবার সুন্দরী, ললিতা, ষোড়শ+, শ্রীবদ্যা, কামেম্বরী 
প্রভীতি নামে 'বাভল্ন সম্প্রদায়ে উীল্লাখিত হয়ে থাকেন। আচার্যদেব বলেন যে, 
দেবী ন্রপুরসন্দরী চৈতন্যময়শী ও পরম স্বাতন্ত্যময়ী। তান স্বরূপে দুই 
ভাবে 'ক্রয়াশীলা-_একাঁট সাঁম্টকালে 'শ্বরূপে প্রকাশমান, আবার লয়াবস্থায় 
সমগ্র বিশ্ব তাঁতেই সংপ্ত। কল্তু তাঁর ন্বিতীয় 'স্থাঁত নিজের মধ্যে জে 
1ক্লয়াশশীল। এট তাঁর স্বপ্রকাশ 'স্থাত। 

তান পরম স্বাতন্ত্যময়ী পরাশান্তর আলোচনা প্রসঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের 
'সঙ্জো শান্ত সিদ্ধান্তের কোথায় পার্থক্য তার উল্লেখ করেছেন। তান বিশ্বের 
আঁবর্ভব প্রসঙ্গে তিনাট স্তরের কথা বলেছেন। এই স্তরগুলো শদ্ধ- 
চৈতন্যে আবিদ্যার 'ক্রয়াশশীলতায় আঁবিভূঁতি হয়। ভাবে শৈব-আগমে স্বীকৃত 
তত্তসমূহের প্রসার ঘটে তারও আলে।চনা শেষে ভূমিকা সমাপ্ত করেছেন। 

আচার্যদেব ১৯২৩ সালে যোগন+ঈ হূদয় দীপিকা নামক গ্রল্থ সরস্বতৰ 
ভবন গ্রন্থমালার সপ্তম গ্রন্থরূপে সরস্বতী ভবন থেকে প্রকাশিত করেন। উন্ত 
গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের পর আরও কয়েকবার গ্রন্থটর পুনমুদ্রণ হয়েছে। 
প্রথমবারে যোঁগনী হৃদয়ের দীপকা নামক টীকা অমৃতানন্দ নাথ রাঁচিত) 
যুক্ত হয়ে প্রকাঁশত হয় এবং ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয়বার গ্রন্থের প্রকাশকালে 
ভাস্কর রায় রাঁচত সেতুবন্ধ টাকাও সংযোজত হয়। আচার্যদের দুটি 
টকা সম্বন্ধে নিজ বন্তব্যে বলেছেন যে ভাস্কর কোন কোন স্থানে দীপকা- 
কারের সিদ্ধান্তে সহমত হয়েছেন এবং যেখানে সহমত হতে পারেন নি 
সেখানে তিনি তাঁর ?সদ্ধান্তকে অশ্র্ধা করেছেন। তা সত্তেও আচার্যদেবের 
'মনে হয় যে রহস্য সাধনার যে ক্রম দীপকাকার নিজ টকায় সাদরে গ্রহণ 
করেছেন তা পরম্পরাগত ব্লম এবং সাধারণতঃ নির্ভরযোগ্য ও 'নরাপদ উপায় 
রূপে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। 

আচার্যদেব তাঁর দণর্ঘ ভাঁমকায় (প্রায় ৯৪ পঙ্ঠা) বলেছেন যে এই দুটি 
টীঁকায় দেবশ ভ্রিপুরসূন্দরীর যে দুটি উপাসনারম ও সম্প্রদায় বর্তমান 
তাদের মধ্যে একটি 'কাঁদ' সম্প্রদায়ের ক্রম এবং অন্যাট 'হাঁদ' সম্প্রদায়ের । 
অমৃতানন্দ হাঁদ সম্প্রদায়ের ও ভাস্কর রায় কাঁদ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতণ। 
এ দা সম্প্রদায়েও আবার দুটি পৃথক বিভাগ আছে £ একাট শান্ত ক্রম 
এবং অন্যাট শাম্ভব র্লম। 

আমরা সাধারণ পু্ঠকের ধৈষচ্যতি হবে বলে এ বিষয়ে বিস্তারপূর্বক 
'আলোচনা থেকে বিরত হচ্ছি। এই গ্রন্থে যে উপাসনা ব্রম প্রদর্শিত হয়েছে 
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তাতে তিনাট অংশ বরতমান। একাঁট চক্ত সংকেত, দদ্বিতীয়াট মন্ত্র সংকেত ও: 
তৃতীয়াট পূজা সংকেত নামে পাঁরাঁচিত। চক সংকেতে শ্রীযন্তের রহস্য এবং 
সৃম্টি ও সংহারের সঙ্গে তার সম্পক মন্ত্র সংকেতে মন্তের ভাবার্থ, সম্প্র- 
দায়ার্থ, নিগভার্থ, কৌলকার্থ, সর্বরহস্যার্থ ও মহাতত্বার্থ বার্ণত হয়েছে। 
পরিশেষে পৃজা সংকেতে দেবীর পরা পৃজা, পরা পরা পূজা ও অপরা পূজার 
রহস্য বার্ণত হয়েছে। তান্নিক সাধনার গভশর রহস্যে প্রবেশের দ্বার স্বর্প 
এই গ্রন্থাট পরম উপাদেয়। আমার মনে হয় আচার্যদেব তান্তিক সাধনা 
সম্বন্ধে যা কিছু রচনা করেছেন তার মূলজ্রোত এই যোগিনীহৃদয়, এবং কাম- 
কলাবিলাস, নিত্যাষোড়শিকার্ণব, লালিতাসহসম্তরনান (োস্কর ভাষ্য) প্রভাতি 
অমূল্য গ্রল্থ। 

আচার্দেব তাঁর গুরু শ্রীশ্রীবিশ,দ্ধানন্দ পরমহংস মহাশয়ের একখানি 
জাঁবন চরিত রচনায় প্রয়াসী হন। কতাঁদন তাঁর এই প্রয়াস চলছিল তা বলা 
সম্ভব না হলেও বহ্াদন ধরে গ্রন্থের উপাদান ও নানা তথ্য সংগ্রহ চলতে 
থাকে একথা আমরা কল্পনা করতে পাঁর। পরে ১৯২৭ সালে শ্রীব্রীবশুদ্ধা- 
নন্দ প্রসঙ্গ' এই নামে গ্রন্থখাঁন প্রক।শত হয়। এতে দশপৃন্ঠাব্যাপ* ভূমিকায় 
তিনি গ্রন্থের উদ্দেশ; ও বন্তব্য সাবস্তারে বর্ণনা করেন। গ্রন্থটর প্রথম 
ভাগে স্বামীজীর চ!রত কথা €(১--১৫৫ পই্) এবং দ্বিতয় ভাঙ্গে তত্তুকথা 
(পৃঃ ১--২৩২) বার্খত হয়েছে। গ্রন্থটির দুটি ভাগে দুটি অনুপম স্তোন্র 
বর্তমান । প্রথমাঁট 'শ্ীন্্রীবশহদ্ধানন্দ স্তোত্রম এধং দ্বিতীয়টি শরীত্রীবিশুদ্ধা- 
নল্দ নবরত্বমাল।' নামে পাঁরাচত। এ দুটিই আচার্যদেবের রাঁচিত। 

আমরা তাঁর দীর্ঘ ভূমিকার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করাঁছ। শ্রীগুরু 
সম্বন্ধে তাঁর যে অসামান্য শ্রদ্ধা ও গ্রপান্ত ছল এই ভূমিকা পাঠে তা জানা 
যায়। আর জীবন চরিত রচনা করা যে কত কঠিন সে বিষয়ে তাঁর নিজের 
বন্তবা ক ছিল তারও উল্লেখ করাছ। এই উল্লেখের প্রয়োজনও আছে, কেননা 
বতমান লেখকও এক লোকোত্তর মহাপুরুষের চরিত কথা রচনায় ব্যাপৃত, তার 
পক্ষেও তার শ্রীগুরঃর জীবনচারত রচনা কতটা যুক্তিযুক্ত তারও একটা উত্তর 
এতেই মেলে। যাঁরা ভাঁবষাতে জীবন চরিত রচনা করবেন তাঁদের কাছে 
আচাধ দেবের সংযত ও সসম ভূমিকা একটি অমূল্য উপদেশ- এরূপ আমার 
ধারণা । 

'জীবন চাঁরত রচনা বড় কঠিন জিনিস; কঠিন কেন, বোধ হয় এক 
প্রকার অসম্ভব বাঁললেও অত্যুন্তি হয় না। এক জনের জখবন আর এক জনে 
ঠিক ঠিক বুঝিয়। লিখিতে পারে ি না, তাহা সন্দেহের 'দিষয়। নিজের 
জীবন 1নজেই সম্যক্‌ বাঁঝতে পার। বায় ন।, অনে। তাহার কতটুকু বুঝিবে! 
যে যতই জ্ঞান হয় ততই তাহার নিজের জাঁবনও তাহার নিকট রহস্যময় 
মনে হইতে থাকে। যে 'বরাট শান্ত জগতের অন্তরে বাহিরে, অণু ও মহাতে 
খেলা কারতেছে। যাহার খেল। আমরা শুধু অহস্কার প্রযুস্ত মোহের, 
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আবরণ বশতঃ দোঁখতে পাই না, তাহা যে প্রাত জীবনে খোঁলতেছে তাহাতে 
আর সন্দেহ কিঃ আমরা বুঝতে ন। পারলেও তাহাকে অস্বীকার কাঁরতে 
পার শা। অহঙ্ক।র-নবাত্তর সঙ্গে সঙ্গে সেই বরাট শান্তর ক্রীড়া যে 
প্রত্যক্ষ অনুভব কাঁরতে সমর্থ হয়, জীবনের প্রাত ক্ষুদ্র ঘটনাতেও সে মহিমার 
আভাস দেখতে পায়, মহাশান্তর খেলা দৌঁখয়া সে ধন্য হইয়া যায়। কাব 
বালয়াছেন-_ 


তুম জান ক্ষুদ্র যাহ। 
ক্ষুদ্র তাহা নয়, 

সত্য যেথা কিছ আছে 
বশ্ব সেথা রয়। 
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তখন তাহার দাঁন্টতে প্রত্যেকাট জীবন একাট দুভেদ্য রহস্যে আচ্ছন্ন 
মনে হয়। তাহার কারণানুসাম্ধিংসা একটি অনন্তশান্তর স্বাভাবক স্ফৃর্তর 
মধ্যে বিল:প্ত হইয়া যায়। জীবনের চরমতন্ত্র যেখানে রহসাময়, সেখানে জীবন- 
চাঁরত রচনার বার্থ প্রয়াস উপহাসাস্পদ। আর যাঁদ সর্বব্যাপঈ মহাশান্তর খেলা 
দেখিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে ৩ জাবনের প্রাত ভাব ও প্রাতি ঘটনার 
মূলে নিজের অহঙ্কারকেই স্থাপন করিতে হয়। কন্তু তাহা যে একেবারেই 
ভুল, সে কথা বুঝতে কাহারও 1বলম্ধ হয় না। প্রীত মহরতে আমাদের 
পরিচ্ছন্ন শান্তর অন্তরালে থাকিয়া একাঁট অদৃ্জ মহতণ শান্ত কার্য কার 
তেছে। কখনও তাহার বলে ক্ষুদ্রশন্ত পস্ট হইয়া মহৎ কার্য সম্পাদন 
কাঁরতেছে, কখনও বা তাহার প্রাতিবন্ধকতায় ক্ষুদ্রশন্ত আপনার অনুরুপ ক্ষদ্র- 
কার্য সাধনেও সমর্থ হইতেছে না। সে শান্তর স্বরূপ বুঝিতে না পাঁরিলেও 
তাহার আস্তত্ব চিন্তাশীল মনুষ্যম্ই চরকাল অনুভব কারয়া আসতেছে। 

সাধারণ মনুষ্য সম্বন্ধেই যখন প্রকৃত জীবনী নির্মাণ এত কঠিন, তখন 
মহাপুরুষ সম্বন্ধে ত তাহা অসম্ভবই বাঁলতে হইবে। 

যতাদন পযন্তি অহঙ্কার দ্বারা দূণ্টি আচ্ছন্ন থাকে ততাদন পর্যন্ত 
জীবন-চরিত রচনার চেম্টা হইতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু তাহার পরে 
আর হয় না। তাই মহাপুরুষগণের জীবন-চারত নাই। যাহা আছে, তাহা 
কতকগুলি প্রাণহীন স্থূল ঘটনার সন্মিবেশ মান্র। তাহা বৃত্তান্ত হইতে পারে, 
কিন্তু জীবন নহে। 

বজ্রাদীপ কঠোরাঁণ মৃদ্‌নি কুসুমাদাপ। 
লোকোন্তরাণাং চেতাংাঁস কো নদ বিজ্ঞাতুমহণত ॥ 


ভবভতির এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। লোকোত্তর পুরুষের চিত্ত বঙ্জু 
হইতেও কঠোর, আবার কুসুম হইতেও কোমল । উহাতে একই সময়ে বিরুদ্ধ- 
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গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া বায়। ভগবান যেমন যাবতীয় বিরোধের 
একাধার, অথচ তিনি গুণাতীত ও নিলিগ্ত, তাঁহার ভন্তগণও সেই প্রকার। কে 
তাঁহাদের চারন্ন-বর্ণনায় সাহসী হইবে ? 

তাঁর অক্লান্ত লেখনণ বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও সংস্কৃতে সমভাবে চলত । 
তাঁর সংস্কৃত রচনার সংখ্যাও কম নয়। এগুলো সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ 
করলে একখানি শত পূজ্ঠার বই হতে পারে। 

কিন্তু আমার মনে হয় যে আচার্যদেব গ্রল্থ ও নিবন্ধ রচনা করে খ্যাতি 
লাভ করবেন এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর কোনো কালেই 'ছুল না। তান বস্তত জ্ঞান 
সাগর মন্থন করে যে অমৃত আহরণ করেছিলেন তার আঁতি অল্প অংশই নানা 
নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অন্তজগিতের মননভূমিতে বিচরণ করতেই 
বেশী ভালবাসতেন। কোনোভাবে তাঁকে লেখায় প্রবৃত্ত করাতে পারলে তা 
হত অসাধারণ রচনা । স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলায় নিবন্ধ রচনা করে কোনো 
প্রকাশকের দ্বারস্থ হতে তাঁকে কখনো দেখা যায়ান, বালক বয়সের দ:-একাঁট 
রচনা ছাড়া । কাশ হতে প্রকাশিত অলকা, প্রবাসজ্যোতি, বঙ্গসাহিতা ও 
পাঁরশেষে অথচ সর্বাগ্রণী উত্তরা প্রীতি সামায়ক পাত্রকার সম্পাদক যাঁদ 
আচার্যদেবের 'নবন্ধ প্রকাশে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে না আসতেন তাহলে হয়ত 
আমরা তাঁর রচিত বাংলা নিবন্ধ পেতাম না ও তার স্ামঘ্ট স্বাদ গ্রহণ থেকে 
বাণ্চিত হতাম। কাশণর উত্তরা পাঁত্রকার সুযোগ্য সম্পাদক সুরেশ চক্রবতাঁ 
মহাশয় তাঁর কাছে ?নয়ামত গিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রবন্ধ সংগ্রহ করে 
আনতেন। প্রায় তিরিশ বছর (১৯২৫-১৯৫৫) ধরে উত্তরার 'বাভল্ন সংখ্যায় 
আচার্যদেব প্রায় তিরশটি নিবন্ধ লেখেন। এরপর নাম করতে হয় আনন্দ- 
বাতা নামক আনন্দময়ী আশ্রম থেকে প্রকাশিত পাত্রকার কথা । বহ্াঁদন ধরে এই 
পন্িকায় তন অনেক নিবন্ধ লেখেন এবং তাও লখতে আরম্ভ করেন ব্রহ্ধ- 
চারী 'বিরজানন্দজার প্রেরণায়। এতে লেখা আরম্ভ হয় ১৯৫৩ থেকে এবং 
শেষ লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-এ। 

আর একজন মহাপুরূষের অনুরোধে তিনি লিখতে থাকেন “হমাদ্র, 
সাপ্তাহিকের পৃজ্ঠায় তাঁর সাধুদর্শন ও সংপ্রসঙ্গ এবং অন্য নানা রচনা । এ 
সম্ভব হয় যোগরাজ কালশপদ গৃহর৷য়ের প্রেরণায় । 

এ ছাড়া নানা ধার্মক সংস্থার পাত্রকায় তাঁর বহু রচনা দেখা যায়। দেখা 
যায় যে বাংলা নিবন্ধের অধিকাংশই মৌলিক, অনুবাদ নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর 
সম্পাঁদত বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম থেকে প্রকাশিত বিশুদ্ধবাণশর নাম করতে 
হয়। এই অমূল্য সামায়ক পান্রকায় তান প্রায় কুঁড়াটি দশর্ঘ দনবন্ধ রচনা 
করেন। এগুলো রাচত হয় স্বতঃপ্রেরণায়, অন্যের অনুরোধে নয়। 

এই সব নিবন্ধের ন'ম পাঠ করলেই বোঝা যায় যে তিনি সাহিত্যিক 
বিষয়ের আলোচনা পাঁরহার করে ধৰরে আধ্যাত্মক বিষয়ের দিকে এাঁগয়ে 
যাচ্ছেন। তাঁর 'রস ও সৌন্দয" যেমন নন্দন তত্রের বিবেচনায় স্মূদ্ধ একাঁট 
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"আদর্শ নিবন্ধ আবার তারই পাশাপাশি 'নবন্ধ 'কুন্ডলিন?-তত্ত' পাঠককে কোন্‌ 
.রহস্যলোকে নিয়ে যায়। প্রথমাটর উপসংহারে তান বলেছেন, 'এক সোন্দর্যই 
“যখন নানা সৌন্দর্য এবং সেই মৌলিক সৌন্দর্যই যখন জগতের ভিন্ন ভিন্ন 
সোন্দর্যরুপে প্রকাশমান, তখন জগৎ যে সৌন্দ্যময় তাহা বুঝা যার। সকল 
বস্তুই দুন্দর, সবই রসময়, কিন্তু চিত্তে মল ও চাণল্য আছে বলিয়া দৌখবার 
সময় তাহা অনুভূত হয় না। রস তখন সুখ-দঃখরূপে এবং সোন্দর্য সন্দর- 
' কুঙীসতরূপে বভন্ত হইয়া যায়।...পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ প্রেমের সাঁহত 
স্বাভাবক মিলনে পুনঃপ্রাতীষ্ঘত হইলে জগতের যাবতীয় বস্তুর সাঁহতই 
স্বাভাবিক মিলন ফ:টয়া উঠে, যোগ প্রাতা্তঠত হয়। তখন কেহই পর থাকে 
,না। কিছুই কুীসত থাকে না। মানুষের জাঁবনে সৌন্দযসাধনার ইহাই 
বথার্থ পারণাম ।' 

আবার 'দ্বিতীয়াটর বর্ণনায় কুণ্ডাঁলনর প্রবোধন কিভাবে সম্পন্ন হয় তার 
বর্ণনার শেষে তিনি বলেছেন কিভাবে খণ্ডসত্ত্ব অখণ্ডসন্ত্বের ধারায় প্রবেশ করে 
'আদিসূর্যের একটি রশ্মিতে সংযোগ লাভ করে এবং রুমশঃ সেই রাঁশ্ম অব- 
' ম্বনে কেন্দ্রের নিকটবতরঁ হইতে থাকে । খণ্ডসন্ত্ে ভাবের বিকাশ হইতেই 
সহম্দদদ কমলের নিত্য বিভূতি প্রত্যক্ষ অনুভবে আসে। ভাব ধীরে ধারে 
গাঢুতর্‌ হইয়া বাধকোটি আতক্রম করে এবং রাগর্‌পে পাঁরণত হয়। রাগেরও 
ক্মাবকাশ আছে। দাস্যভাব পর্যন্তি এ*বধাবস্থার অনুভব হয়, পরে দাস্য- 
ভাবের অতীত হইলেই মাধূুর্যাবস্থার ?বকাশ হইয়া থাকে । মাধূর্যাবস্থা সখ্য, 
বাংসল্য ও কান্তরূপে স্থূলতঃ শন্রবিধ। তন্মধ্যে কান্তভাবেই মাধূর্যের পরা- 
কান্ঠা। ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পাঁরণাঁতি লাভ করে।' 

উদ্ধৃত নবন্ধাট অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূণ' অবস্থাতেই এট হিম্দীতে 
রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ভাঁবষাতে এ বিষয়ে আচার্যদেব আরও 
কিছু বলতে চেয়োছিলেন কিন্তু আর বলা হয়ে ওঠেনি। 

সরস্বতী ভবনে গ্রন্থাগারক রূপে এবং অধ্যক্ষরূপে তাঁর কার্যকালে 
'তান 'বাঁভন্ন গ্রন্থের ভূমিকাও [লিখেছেন। তাতে বাংলা ভাষায় রচিত উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল রাঁচত যোগণ শ্যামাচরণ লাহিড়শর গণতার 
ব্যাখ্যা অবলম্বনে তাঁর 'নিজকৃত ব্যাখ্যা । এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন আচার্য- 
দেব। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ নালে। আরও পরে তানি বাংলায় বহু 
ভূমিকা লিখেছেন ত।র মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল স্বামী 
প্রত্যগাত্মানন্দ রাঁচত জপসূত্রের (ভাগ ৩) ভূমিকা, শ্রীপ্রীমাআনন্দময়শী (১ম 
ভাগ), গর্যাপ্রয়া দেব রাঁচিত গ্রন্থের ভূমিকা, উত্ত লোখকার অখণ্ড মহাযজ্জের 
ভূমিকা, সতারাম দাস গুঁকারনাথ রাঁচিত নাদলগলামৃতের ভূমিকা, স্বামী 
িম্বরূপানন্দ রাঁচিত বেদান্ত দর্শনের ভূমিকা, র'জবালা দেবী রাঁচত 
শ্রীত্রীসাদ্ধমাতা গ্রন্থের ভূমিকা, সংরেন্দ্রনাথ সেন রাঁচত শ্রীগ্রতত্ গ্রন্থের 
'ভূমিকা। | | 
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এ ছাড়া বাংলার রচিত আরও ভূমিকা বর্তমান। কিন্তু এই ভূমিকা- 
সমূহে যেভাবে বিষয়বস্তুর বিবেচন।৷ কর। হয়েছে তা পড়লে মনে হয় সমগ্র 
গ্রন্থই এক বিস্ময়কর 'দব্য উদ্ডাসে উদ্ভাসত। এদের মধ্যে ছু কিছু 
অনান্ত তার রচিত গ্রন্থে উপনিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু বহু ভূমিকা আজও মূল- 
গ্রন্থেই বতরমান। 

হিন্দী নিবন্ধের সূত্রপাত হয় গোরখপুর কল্যাণ পাত্রকার সম্পাদক 
হন,মানপাসজশী পোদ্দারের প্রেরণায়। উন্ত পাব্রকাপন বিশেষাড্কে যেরুপ শান্ত- 
অঙ্ক, শিব-অজ্ক, যোগ-অঙ্ক, ভান্ত-৩ঙক, সাধনা-অওক প্রভতিতে আচার্যদেব 
বহু িব্ধ লেখেন। এই [নবন্ধগুঁলি কিছু মৌলিক ও ছু বাংলা থেকে 
ভাষান্তাঁরত। এতে যে সব মৌলক রচনা স্ান গেয়েছে তা এ পর্যন্তি বাংলায় 
প্রকাশিত হয়'ন বলে হিন্দী ভাষায় অজ্ঞ পাঠক এপ স্বাদ থেকে এখনও 
বাঁণচত। 

বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের ভীমকা যেমন তান ছিখেছেন তেমাঁন 
হন্দীতে রাঁচিত তাঁর ভূমিকার সংখ্যাও কম নয়। এরুপ ভূমিকার সংখ্যা প্রায় 
২৮ট। এর মধে) মাত দুটি (১) তোলে বাবা রাঁচত বেদান্ত দর্শনের সুদীর্ঘ 
ভাঁমকা (২) আচাষ নরেন্দ্রদেব পচত বোদ্ধধমদর্শন গ্রন্থের দীর্ঘ ভাঁমকা 
আচাঞদেব রচিত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । আমরা বাংলায় এই দুই রচনা 
দেখতে পাই ভারতীয় সাধনার ধার। প্রণ্থে এবং অন্যাট পাই তাল্তিক সাধনা ও 
[সদ্ধান্ত গ্রণ্থের ইর ভাগে । দুটোই অমূল্য রচনা । 

বাংলায় তাঁর রাঁচিত আনন্দবা৬ণর প্রথম পর্যায়ে ১৯৫৩ থেকে ১৯৬১ 
'পধন্তি প্রায় তিরিশাঁট, দ্বিতীয় পরে প্রায় এগারাটি এবং শ্রীন্রীমাআনন্দ- 
ময়ীর বাণীর ব্যাখ্যা পর্ধায়ে (১ম) ১৪০টি বিশেষ বিষয়ের এবং দ্বিতীয় 
পর্যায়ে এ ব্যাখ্যা ২০ট প্রকাশিত হয়। সৌভাগাবশতঃ প্রথম পর্যায়ের 
ব্যাখাগুলো অমরবাণণ গ্রন্থে বাংলা ও 'হন্দীতে প্রকাশিত হয়। 'দিবতীয় 
পর্যায়ের বাখ্যা ও বাণী এখনও পাগ্কাতেই উপলব্ধ। উত্ত পাত্রকায় প্রকাঁশত 
বাংলা [নবন্ধ অলপ দুএকটি ছাড়া গাজও পীান্রনধাতেই দ:্টিগোচর হয়। 

তাঁর রচিত ইংরেজী নিবন্ধ এস, বি, জার্নাল-এ 'নয়ামতভাবে এবং অন্যত্র 
নানা স্থানে অর্থাৎ জান্ণলে প্রবাাশত হয়েছে। সরস্বতী ভবন জার্নালের 
হাস্ট্রি এণ্ড বিবলোগ্রাঁফ অব ন্যয় বৈশেষিক লিটারেচার নামের নিবন্ধগূলো 
পুদ্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, এবং এ জানণলেই প্রকাশিত রচনার কয়েকাঁট 
এবং অন স্থানে প্রকাশিত দঃয়েকাঁট রচনা 'নয়ে আ্াসপেক-টস অব ই'ণ্ডিয়ান থট 
এই নামে বর্ধমান বিশবাবদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ও সংস্কৃত 
গ্রন্থের ইংরেজীতে লাখত ভুমিকাগুলো আজও ববাভন্ন গ্রন্থেই উপলব্ধ 
হয়। 

আমরা আচার্যদেব রাঁচত বিভিন্ন নিবন্ধ ও ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ উপাঁস্থত করলাম কিন্তু তাঁর মৌলিক গ্রল্থ সম্বন্ধে কিছু না বললে . 


৯০৬ 


[ববরণ অসম্পূর্ণ থাকে এজন্য তাঁর রাঁচত প্রথম গ্রন্থের কথা আগে বলাঁছ। 

তনি ১৯২৭ সালে শ্্রীশ্রীবিশুষ্ধনন্দ প্রসঙ্গ নামে স্বীয় গুরুর জীবনকথা 
প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে চরিত কথা অংশ তাঁর নিজের রচিত এবং এতে 
তাঁর একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা ও দুটি সংস্কৃতে রচিত স্তোন্ত বর্মান। এ 
গ্রন্থের তত্বকথা ভাগে জিজ্ঞাস ও বস্তার প্রশ্নোত্তররূপে তত্তকথার অবতারণা 
করা হয়ছে । এতে আবার স্তোব্ররূপে সংস্কৃতে রাঁচত নবরত্রমালা নামক 
স্তোন্র উপনিবদ্ধ। লশলাকথার প্রারম্ভে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা সংযোজত 
হয়েছে যাতে যোগাবভ়াতির যথার্থতা নবীন আলোকে প্রদর্শিত হয়েছে। 
এই ভূঁমকা পাঠে পাতঞ্জলসম্মত যেগাবভূতি এবং যোগের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় 
সান্নবিষ্ট হয়েছে। 


আচার্যদেব কর্তৃক 'লাখত ও প্রকাঁশত 'দ্বতয় গ্রল্থ অখন্ড মহাযোগ। 
প্রকাশকাল ১৩৫৫, গ্রন্থের আয়তন ১৭৭ পৃন্ঠা। এতে অখন্ড মহাযোগের 
স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। ] 

এ দট গ্রন্থ প্রকাশের পর 'বাভিল্ন সংস্থা থেকে তাঁর বাঁভল্ব রচনা 
সংগৃহীত হয়ে প্রকাঁশত হতে থাকে । এ বিষয়ে প্রথম এগয়ে আসেন বহার 
রাষ্ট্রভাষা পরিষদ ১৯৬৩ সালে। তারপর কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজের কর্ত- 
পক্ষ অধ্যক্ষ শ্রীগোরীনাথ শাস্ত্রী মহ।শয়, ১৯৬৯ বধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত- 
পক্ষের হয়ে শ্রীগো।বন্দগোপল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, (১৯৬৬) তারপর 
পশ্য*ত। প্রকাশনের পক্ষ থেকে শ্রীজগদীশ্বর পাল গহাশয়। এদের সমবেত 
প্রচেন্টায় বাংলায় ২১ খানি, ইংরেজীতে দুখানি, হিন্দীতে দশখান গ্রন্থের 
প্রক'শন হয়। শ্রীকৃষ$সংঘ নামক সংস্থা প্রকীশত করেন পূজো ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ 
নামক গ্রন্থ। 

আচার্বদেব ভারতীয় সাধনার ধারা নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন, 
'আমার ইচ্ছা হইয়াছল যে প্রাচীন 'সাধকদিগের অধ্যাত্মচিন্তার 'বাভল্ন ধারা 
সম্বন্ধ কছু আলোচনা কাঁরব। ইহাতে একদিকে যেমন পরম্পরাগত অর্থাৎ 
সম্প্রদায়গত চিন্তার প্রশন আছে, তেমানন অপুরাঁদকে ব্যান্তগত চিন্তার 
বৈশিন্ট)ও আছে। প্রথমে সম্প্রদায়গত ভাবধারার আলোচনাই যাঁক্তসঙ্গত মনে 
হইয়াছল। এ বিধয়ে ব্যাপক আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিছু 
কিছু করিতেও চেম্টা করিয়াছিলাম। 

অবশ্য সাধকাঁদগের ব্যান্তগত অধ্যাত্মজীবনের ধারাও আঁম আলোচনা 
কাঁরতাম। ভন্ত, যোগী, জ্ঞানী অথবা কমর ভেদ উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত 
সাধনপথে কে কি প্রকারে অগ্রক্মর হইত তাহার বিশেষ আলোচনা আমার 
উদ্দেশ্য ছল। কারণ পরমতত্তের দিকে যে ব্যস্তি যাতনা করিয়াছে সেই আমার 
লক্ষ্য, তা সে যে মার্গেই চলদক সো ঁদকে আম ততটা দাঁন্ট দিতাম না।' 

উল্লিখিত উদ্ধরণে আমরা তাঁর সাধ্‌দর্শনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে 


৯১০৭ 


একটি স্পম্ট ধারণায় উপনশত হতে পারি। সে যা হোক কিভাবে তান কাশীর 
উত্তরা পত্রিকার সঙ্গে য্ন্ত হলেন আমরা সে প্রসঙ্গে আসি। ১৩৩২ সালে 
কাশখতে উত্তরা পন্রিকার অভ্যুদয় ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে উত্ত পন্নিকার সম্পাদক 
আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান সরেশচন্দ্র চক্রবতর্র সাঁনরন্ধ অনুরোধ 
আদিল যে প্রাঁসদ্ধ সম্প্রদায়ানগত বৈষব সাধনা সন্বন্ধে প্রথমে তাঁহাকে কিছ 
লেখা দিতে হইবে, এবং উহ ?তাঁন পন্রিকাতে প্রকাশিত কারবেন। তাঁহার 
এবং আমার উভয়েরই ইচ্ছা ছিল আপততঃ গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
কিছ প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। আম সম্মত হইয়। মনে মনে চিন্তা কাঁর- 
লাম যে, গৌড়ীয় বৈষব সাধনতত্তের মর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্যক প্রকারে আলোচনা 
কারতে হইলে প্রথমে প্রাসদ্ধ চারাঁট বেফব সম্প্রদায়ের 1চন্তাধারার সাঁহত 
সাধ।রণ পাঁরচয় থাকা আবশ্যক ইহ। মনে কাঁরয়া এই চারটি সম্প্রদায়ের মত 
ও সাহিত্য সম্বন্ধে একাটি বিবরণ 'লাখতে আরম্ভ কাঁরলাম। সঙ্গে সঙ্গে উহা 
'উত্তরা'তে প্রকাঁশত হইতে লাগল। ৯৩৩২ সালের আঁশ্বন হইতে পর পর 
দশ সংখ্যায় এই লেখাগ্ল প্রকাশিত হইয়াছিল। এইগ্দীল বস্তুতঃ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-দর্শনের ভূমিকা নামেই প্রকাশত হইয়াছিল । ভূমিকা এক প্রকার পূর্ণই 
হইয়াছিল। কিম্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা সংক্লান্ত মূলগ্রল্থ বিষয়ে পরে কছ 
[লাখবার অবকাশ আর হইয়া উতে নাই।, 

এ তো গেল গৌড়ীয় বৈষব সাধনার প্রকাশনের কথা । "সহজযান ও িম্ধ- 
মার্গ নামক নিবন্ধও এ উত্তরাতেহ প্রকাশিত হয় (১৩৩৪-১৩৩৫ সালে)। 
'শাঙ্কর বেদান্ত ও অদ্বৈত প্রস্থান নামক নিবন্ধ প্রকাশনের বিষয়ে আচার্য 
দিব 1লখেছেন, স্বগীয় স্বনামধন্য শেঠ গোৌরীশঙ্করজী গোয়েঙকার অনুরোধে 
ব্হ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্যের টীকা রত্বপ্রভার অনুবাদ প্রকাশকালে উহার ভূমিকা- 
রূপে ১৯৩৬ সালে কাশী অচাত গ্রন্থমালাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

'ভারতীয় সাধন।র ধারা' নামক বাংলা গ্রন্থের প্রকাশনের এই হল হীতি- 
বৃত্ত। গ্রন্থের প্রকাশন কাল ১৯৬৫, এ২ং এর অবয়ব ২০০ পৃজ্ঠা। 

একটি মৌঁলিকগ্রন্থ সংস্কৃত কলেজ. কালকাতা থেকে ১৯৬৩ সালে 
প্রকাশিত হয়। এাত কোথাও পূর্বে কোনো পত্র পান্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। 
শ্রীযৃস্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং ডঃ শ্ত্রীগোবিন্দগোপাল 
মুখে।পাধ্যায় মহাশয়ের সক্ষিয় সহযে গে যে গ্রন্থরত্রীটি বাংলা ভাষায় রাঁচিত হয়ে 
প্রকাঁশত হয় তার নাম 'তন্ত ও আগম সাহতের 'দগদর্শন । এটি একটি 
স্বল্পক।র গ্রল্থ। এই গ্রল্থট তন্ত্র ও আগম বিষয়ক বিশাল সাহিত্যের দিকে 
গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রুচত হয়। এই গ্রল্থ সম্বন্ধে আচার্য- 
দেব লখেছেন, তন্ন ও আগমশাস্তের 'দিগদর্শনরূপে এই ক্ষদ্্র গ্রল্থে তত, 
সম্প্রদায় ও সাঁহতোর দক হইতে দুই চারিটি কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
ইহাতে তত্বংশ শুধু শৈবাগমের দ্বৈত-দৃম্টি মূলে সংক্ষেপে কিছু আলোচিত 
- হইয়াছে । তত্তালোচনার আঁন্তমভাগে প্রসঙ্গতঃ শাঙ্তাগম জম্বদ্ধে দুই চাঁরিটি 
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কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা বাদ দলে ইহাতে শান্তাগমের এবং অদ্বৈত- 
দৃষ্টির কোনো কথাই আলোচিত হয় নাই।' 

আর একটি দু গ্রন্থের প্রকাশন 'কভাবে হয় প্রসঙ্গর্মে আমরা তা 
এখানে উল্লেখ করাছ। গ্রন্থ দুটির একটি 'পূজা' এবং অন্যাট 'শ্রীকফপ্রসঙ্গা'। 
পূজা গ্রল্থাটতে আচার্যদেব রাঁচত একটি প্রাকৃকথন এবং প্রকাশকের নিবেদন 
বর্তমান। মূল গ্রন্থের রচায়তা স্বামন প্রেমানল্দজগ এবং আচার্যদেব স্বয়ং। 
দুজনের লেখা মিলোৌমশে আছে। এ সকল বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আচার্যদেবের 
এঁক্যমত্যের জন্যই এর্পভাবে 'জানসগুলি দেওয়া আছে। আচার্যদেবের 
লেখাকে পৃথক করার জন্য (€ ৮”) উৎকলন চিহ্ন দেওয়া আছে। 

'শ্রীকৃফপ্রসঙ্গ' নামক আচার্যদেবের অনুপম গ্রল্থাট প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ 
সালে। এট রচনার একটি ইতিহাস আছে। স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ 
আচার্যদেবের গৃহের ?ানকট লক্ষমীকুণ্ড নামক পল্লঈতে একাঁট ভন্তগৃহে িছ- 
কাল 'ছিলেন। সে সময় অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালে তাঁর সঙ্গে আচার্যদেবের 
পাঁরচয় ও ঘাঁনম্ততা হয়। তিন কখনো কখনো তাঁর নিকট যেতেন এবং 
সবামনজীও তাঁর নিকট আসতেন। প্রসঞ্ঞতঃ একদিন কিছু সময়ের জন্য 
তাঁর অনুরোধে শ্ত্রীকৃফতত্ বিষয়ে আলোচনা হয়। এর ফলে তাঁর মনে গভশর 
ও ব্যাপক জিজ্ঞাসার উদয় হয়, যার 'নবান্ড একদিনের আলোচনাতে সম্ভবপর 
ছিল না। তান প্রস্তাব করেন যে আমার অসুবিধা না হইলে যথাসম্ভব 
প্রীতাঁদন তাঁহার 1নত্য মননের জন্য কিছু কিছ শ্রীকৃষ্প্রসঙ্গ আম যেন 
িলখাইয়া দিই। আম সানন্দে সম্মাঁত প্রকাশ কারবার পর তাঁহার নির্দেশ 
অনুসারে তাঁহার প্রিয় সেবক ও ভন্ত শ্রীমান- সদানন্দ ব্রহ্মচারী আমার নিকট 
প্রত্হ আম মহানিশা ক্রিয়ায় উপাবন্ট হইবার পূর্বে রানি নয়টা বা দশটার 
সময় উপস্থিত হইত। আঁম তাহাকে কিছু কিছ: প্রসঙ্গ খাইয়া দিতাম ।' 

এই প্রসঙ্গ লেখা হয় ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৪৫ সালের 
আগস্ট পর্ন্ত-_যাঁদও এইগুলি প্রকাশনের জন্য লেখা হয়ান। স্বামীজশী 
(লিখিত প্রসঙাসমূহ তার সাধনার নিত্যসাথখরূপে নঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। 
তাঁর তিরোধনের অনেক পর সদানন্দজ+ শ্রীকৃষ্পপ্রসঙ্গ প্রকাশিত করায় 
উদ্যোগ হন। 

'পন্রাবলশ' আচার্ধদেব রাঁচত 'বাঁভল্ পনের সংগ্রহ। এতে 'বাভন্ন 
সাধকের ও ভক্তের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ৮২টি 
পন্ন আছে। পন্ন পাঠে আচার্যদেবের মননশসলতা, সাধনা ও যোগের অন্তরষ্গ 
পাঁরচয় এবং তাঁর অনুভবের গাম্ভীর্থ দঞ্টগোচর হয়। পর্রগুলো সাধন- 
পথের পাঁথকের পক্ষে একান্ত উপযোগণ বিবেচনায় আচার্যদেবের একনিম্ঠ 
ভন্ত শ্রীজগদী*্বর পাল মহাশয় উদ্যোগণ হয়ে তাঁর কয়জন বাঁশম্ট বন্ধুর 
সহযোগে পণ্যন্তা প্রব্নুশনী নামক সংস্থা থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
প্রকাশকাল ১৩৭ । 
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আর একটি প্রকাশনসংস্থা আচার্যদেবের রাঁচত সাহিত্য বষয়ক রচনার 
সংগ্রহ প্রকাশিত করে। বইটির নাম 'সাহিত্য চিন্তা” প্রকাশক ইণ্ডিয়ান 
আযসোনিয়েটেড পাবালাঁসং হাউস, কাঁলকাতা। প্রকাশকাল ১৯৬৬, আয়তন 
১--১২৯, এতে "রস ও সৌন্দর্য এবং আরও কয়টি প্রবন্ধ বর্তমান । 

বদ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনখান গ্রন্থ প্রকাশত হয়, (১) তান্ত্রিক 
সাধনা ও শসদ্ধান্ত ১ম ভাগ, ২) এ দ্বিতীয় ভাগ এবং €৩) এসপেক্স্‌ 
অব ইন্ডিয়ান থট:। প্রথম দ্যাট বাংলা গ্রন্থে মোট ১৯টি প্রবন্ধের সংকলন। 
এগুলোর অধিকাংশ মূল বাংলায় রাচত এবং বাংলায় ?লাখত নবন্ধের সংগ্রহ । 
এদের মধ্যে কিছু আমরা হিন্দী গ্রন্থেও দেখতে পাই। এসপেক্ইস্‌ অব 
ইন্ডিয়ান থট-এ ১২টি [নিবন্ধ প্রকাশ হয়, প্রকাশকাল ১৯৬৬1 এ সম্বন্ধে 
আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। 

পশ্যন্ত প্রকাশন পল্রাবলশী ভিন্র, স্বসংবেদন ২ ভাগে, মৃতযুবিজ্ঞান ও 
প্রমপদ, বিজিজ্ঞাসা, অখন্ডমহযোগের পথে, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীঃ উপদেশ 
ও প্রশ্নোত্তর প্রভাতি পৃস্তক প্রকাশিত কফরেন। মৃত্যাবজ্ঞান ও পরমপদ 
হন্দশতৈ রূপান্তাঁসত হয়ে কল্যাণের পরলোক 'বশেষাঙ্কে স্থান পেয়েছে। 

পরবতাঁ” সময়ে আচ'্যদেবের ঘন্ছে গৃহীত প্রবচন থেকে শ্রীজগদী*বর 
পাল মহাশয় যে দুলভি রত্ব বাঙ্গাল পাঠককে পশ্যন্তন প্রকাশনীর পক্ষ থেকে 
উপহার দিয়েছেন সে সব হল 'পরমার্থ প্রসঙ্গে" । তিন ভাগে প্রকাশিত 
এই গ্রন্থরত্ব আমদের পরম আদরের সামগ্রপ। এ থেকে আশা হয় আচার্য 
দেবের প্রবচন ধারার সঙ্গে পাঠকের পারচয় ঘটবে। 

এবার আমরা আচার্যদেব রচিত হন্দী গ্রন্থের বষয়ে কিছু বলব। 
১৯৬৩ সালে 'িহার রাষ্ট্রভাষা পাঁরদের পক্ষ থেকে পারিষদের সন্টালক ডঃ 
ভুবনে*বরনাথ মিশ্র মাধবজনী আচার্যদেবের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত 
এবং বিভিন্ন পুস্তকে ভূমিকার্পে াখিত রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশিত 
করতে উদ্যোগী হন। তাঁরই মুখ্য উদ্যোগে "ভারতীয় সংস্কীত ওঁর সাধনা' 
নামে দুই খন্ডে পুস্তক প্রকাশিত হয়। দুটি গ্রন্থই বৃহৎ কলেবরের। 
প্রথমটির আয়তন ৬৪১৯ পৃচ্ঠা, প্রবন্ধের সংখ্যা ৪০. 'দ্বিতীয়াটর আয়তন 
৩৫১ পম্ঠা, প্রবন্ধ সংখ্যা ২১, এর প্রকাশকাল ১৯৬৪। 

আচার্যদেব প্রথমটিতে একটি ছোট ভূমিকা লিখেছেন তা দেখে আমরা 
তাঁর সমন্বয়ী দৃষ্টির সঙ্গে পারচয় লাভ করতে পারি ভেবে এখানে তার 
অংশাবশেষ উল্লেখ করাছ। 

'সাধনার দুইটি দিক আছে, একাঁটি 'ফ্ুয়ার 'দক্‌ এবং অন্যাঁট ভাবের। 
এদের মধ্যে ভাব অন্তরঙ্গ এবং ক্রিয়া বহিরঙগ। অন্তার্নীহত ভাবকে হৃদয়- 
জাম না কাঁরতে পারলে ক্রিয়া ব্যর্থ মনে হয়। ঠক সেই প্রকার ক্রিয়া ত্যাগ 
করিলে ভাবে প্রবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। দুই-ই সত্য এবং দুই-ই আবশ্যক। 
সেইজনা প্রত্যেক সাধনার পঙ্ঠভূমিতে তাহার সম্যক উপপাদনের জন্য তাহার 
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তত্বদর্শন আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই দর্শন খণ্ড দৃূজ্টিতে সম্যক দর্শন রূপে 
অভিহিত হইতে পারে না, কেননা অখণ্ড দৃষ্টির অভাবে খণ্ড অথবা অংশের 
তাৎপর্য পারস্ফুট হয় না। মতের খণ্ডন-মন্ডন কেবল বুদ্ধির নির্মলত্ব 
সম্পাদনের জন্য এবং প্রস্থানগত বৈশিঘ্টয রক্ষার জন্য হইয়া থাকে । বাস্তবিক 
যাঁদ সমন্বয়ী-দৃম্টিতে দেখা যায় তাহা হইলে সব মতই সত্য, দৃষ্টি ও আঁধ- 
কারের ভেদে সবই গ্রহণযোগ্য । এই জন্য সর্বত্র সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা 
আবশক। এর্‌পটি না হইলে রহস্যের উদঘাটন হইতে পারে না। যে মানুষ 
শ্রদ্ধার সঙ্জে সত্যের নিকট উপস্থিত না হয় তাহার নিকট সত্য 'নজের 
স্বরূপ প্রকট করে না। ইহাই ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কাতর নিগুট তত্ত।" 

উন্ত পাঁরষদ থেকে প্রকাঁশত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তন্তিক বাঙ্ময় মে শান্ত 
দৃষ্টি” এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, এটিও বিভিন্ন প্রব্ধসমূহের 
সংগ্রহ গ্রল্থ। ইহার আয়তন ৩৪১ পচ্ঠা, প্রবন্ধের সংখ্যা ২৮ট। এতেও 
প্রকাশিত-অপ্রকাঁশত নিবন্ধ সংগৃহীত হয়েছে, কিছু আনন্দবাতণ থেকে এবং 
কছ: বিশুদ্ধবাণী থেকে । আলোচ্য গ্রল্থে ১১ পৃষ্ঠাব্যাপশী আচার্য দেব রচিত 
একটি ভূমিকা বর্তমান। তানি তাতে শান্তদ:ম্টির “বিশেষত্ব কি তাহা সংক্ষেপে 
আলোচন। করেছেন । 

'কাশন কী সারস্বত সাধনা" পারযদ থেকে প্রক্কাশত -ভুতীয় গ্রন্থ । এতে 
কাশীর সংস্কৃত সাহত্যসাধকগণের (১৪০০ খৃঃ থেকে ১৮০০ খৃঃ পর্যন্ত) 
কৃত্য ও পাঁরচয় সধাক্ষপ্তরভাবে আলোচিত হয়েছ, এর প্রকাশকাল ১৯৬৫, 
আয়তন ৭৯ পৃজ্ঠা। এট হিন্দীতে রচিত একটি মৌলিক গ্রুল্থ। প্রকাশক 
বহার রাষ্ট্রভাষা পাঁরষদ্‌। এই গ্রল্থখন আবার ১৯৬০ সালে ইশ্ডিয়ান 
মৌডকেল এ্াসো1সয়েসন থেকে কান্দ্রবউশন অব- কাশ টু স্যানসাক্রট 
লিটারেচার ফ্রম এ" ডি- ১৫০০ টু; ১৮০০ এই নামে প্রকাশিত হয়। িন্দীতে 
রচিত গ্রন্থট এর পরের রচনা। 

১৯৬৮ সালে মণীষী কী লোকযাহা নামে আচার্যদেবের জঈবনশ রচনা 
করেন ডঃ ভগবতবপ্রনাদ ?সংহ মহাশয়। এই গ্রন্থে আচাধধন্দব রাঁচিত সংসংগ 
কথা; পত্র, তত্তৃপ্রসঙ্গ, স্বাত্মসংবেদন, পরলোকবাতণ,*পাঁরভাষক শব্দ বিবরণ 
বর্তমান। শ্রীযুন্ত সংহ মহাশয় গ্রন্থের প্রথম অংশে তাঁর রাঁচিত জশবন 
কথা সন্িবষ্ট করেছেন। উন্ত জীবন কথ প্রায় ৫০ পৃচ্ঠাব্যাপপী, বাকশ সব 
বিষয় আচার্যদেবের 'ানকট শ্রুতলেখে প্রাপ্ত । 

হন্দীতে অন্য যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা বাংলায় রাঁচত গ্রল্থের অনু- 
রূপ, সৃতরাং সে সম্বন্ধে পুনরাটান্ত দোষ ভেবে তার বিবরণ উপাঁস্থত করা 
থেকে বিরত হলাম। 

আচার্যদেব লিখিত আর একটি অসাধারণ গ্রন্থের বিবরণ এখানে উপাঁস্থিত 
করাছি। গ্রল্থট প্রকাশষ্করে উত্তরপ্রদেশ সরকারের "হিন্দী সমিতি বিভাগ । 


১৯১ 


গ্রদ্থটির নাম 'তান্ত্িক সাহত্য'। গ্রন্থটি তাম্পিক সাহিত্যের বিবরণাত্মক- 
গ্রন্থসূচী, পৃচ্ঠা সংখ্যা ৭৪০, প্রকাশকাল ১৯৭২ 

এতে একাটি সুদীর্ঘ ভাঁমকা (পৃঃ ১৩৫৪) বর্তমান। এই ভূমকায় 
আচার্ধদেব তান্ত্রিক সাহত্যের বিশালতা, উপাস্যভেদে তন্দের বিভিন্নতা- 
দশমহাবিদ্যা পারচয়, এবং তৎসম্বন্ধ সাহ্ত্য, তাল্তিক সম্প্রদায়ভেদ সম্বন্ধে 
আলোচনা করেছেন। 

১৯৬০ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকারের অধীন 'হন্দী সাঁমাতি আচার্যদেবকে 
তন্তর-সাহত্যের একটি বিবরণাত্মক সূচশ নির্মাণ করতে অনুরোধ করে। তানি 
কাষভার গ্রহণ করার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তা সত্তেও দীর্ঘকালে 
ও শ্রমে কাজ শেষ হয়। পাশ্ডীলাপ তৈরণ হয়ে হিন্দী সামাতর হাতে তা 
অর্পণ করা হয়। তারপর দীর্ঘকাল পর এর প্রকাশন সমাপ্ত হয়। এই 
গ্রশ্থের প্রকাশন উপলক্ষে কাশণ গ্রীত্রীমাআনন্দময়শ আশ্রমে একটি বিশেষ 
অনুষ্ঠান হয় এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যপাল আচার্যদেবকে 
দশ হাজার টাকা 'বাঁশম্ট পুরস্কার প্রদান করেন। 

আচার্যদেবের সাহত। রচনা ও অধ্যাপনার কথা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা 
করল।ম। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে নিষুস্ত হন ১৯২৪ সালে 
এবং কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালে। আমরা তাঁর সাহত্য 
রচনার একাঁট সধাক্ষপ্ত বিবরণ 'দয়েছি। অবসর গ্রহণের পরও অবনর মতে। 
[তানি বহু বয়ে লিখেছেন। তবে আগে 'ীলখতেন গবেষণামূলক প্রবন্ধ, 
অবসর গ্রহণের পর আধ্যাত্বক রচনাই প্রধান। ভীঁমকা ও প্রাক-কথনও লিখতে 
হত। 

অবসর গ্রহণে অবকাশ কতটা বেড়েছিল বলা যায় না। তান সকাল 
৯টা থেকে দুপুর ১টা পযন্ত জিঞ্ঞাসু শ্রোতার কাছে তত্ব জিজ্ঞাসার উত্তর 
দিতেন। . এই উত্তর একটি দুট কথায় স্মিত থাকত না, তা হত দূঘন্টা- 
ব্যাপন দীর্ঘ প্রবচন। আবার এ সময়ে কারোকে হয়ত পাঠও দিতেন। আসত 
নানা গবেষক বিদ্যার্খি। তাদের সাহায্য করতে, উপদেশ 'দতে কুণ্ঠিত 
হতেন না। 

কর্মজীবন হতে অবসর [নয়েও 1[তাঁন আচার্ধজীবনের প্রাচীন আদর্শ গ্রহণ 
করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সঙ্জো সম্পর্ক না থাকলেও এ বিদ্যালয়টি 
একাঁট উচ্চ গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠুক এ ভাবনা তাঁর ছিল। 

যোদন সংস্কৃত কলেজ বিশ্বাবদ্যালয় রূপ ধারণ করে তার পূর্বে তাঁর 
কাছে প্রতাৰ আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপাঁত পদ তান গ্রহণ করুন, 
কিন্তু জ্চার্যদেব এই প্রস্তাব সাবনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ১৯৬৪ 
সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে।গতল্প বিভাগ স্থাপিত হয় তাঁকে এ বিভাগের 
অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণ করতে তিনি তাস্বীকার করতে পারেন না। তবে স্থির 
হয় তাঁর সিগরার বাসভবনই হবে িঙাগের পাঁরচালনার স্থান, তাঁকে কোথাও. 


৯১৯৭ 


যেতে হবে না। গবেষক বিম্বানগণ তাঁর গৃহে আসবেন, তাঁর নিকট পাঠ 
গ্রহণ করবেন এবং গবেষণার কার্ধ সম্পাদন করবেন । 

এই যোগতন্্র বিভাগ স্থাঁপত হয় আচার্যদেবেরই পরামরক্রমে। এ 
বিষয়ে সহযোগখরূপে এগিয়ে আসেন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তর- 
প্রদেশ সরকার। এই নবীন বিভাগ স্থাপনার মুখ্য উদ্দেশা ছিল লঃগ্তপ্রায় 
যোগ ও তন্ত্র বাঙময়ের পুনর্দ্ধার। 

উন্ত বিভাগের স্থাপনার সময় আচার্যদেব বলোছলেন, 'যাঁদও 'বাভল্ন 
বিশ্বাবদ্যালয়ে যোগশাস্তের পঠনপাঠন আজও অব্যাহত এবং তা পাতঞ্জল 
যোগেই সশীমত বলে অন্য সব যোগধারার সঙ্গে অধায়নেচ্ছ পাঠকের কোন 
যোগ .নেই, ফলে সে সব ধারা আজ অবলযৃপ্তপ্রায়। আজ 'বাভন্ব যোগ সম্প্র- 
দায়ের স্মৃতিও মানৃষের মনে ধূসর । দেহশাদ্ধি, িত্তশুাদ্ঘ এবং আত্মজ্ঞান 
লাভের জন্য যোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। নাথ সম্প্রদায়ে মৎস্যেন্দ্রনাথ 
ও গোরক্ষনাথের ধারা বিশেষ প্রাসদ্ধ। 'বাভল্ল শৈব ও তান্ত্রিক সাধনায়: 
যোগের বিশেষ মহত্ব পরিলক্ষিত হয়। অথচ এসব ধারা পাতঞ্জল ধারার 
সঙ্গে কোন কোন অংশে সমান হলেও সর্বাংশে সমান নয়। এমন কি পাতঞ্জল 
যোগে যোগ শব্দটি যে সীমত অর্থে প্রযান্ত হয় তন্নযোগ তা থেকে ভিন্ন । 
আবার আগমে যা শিবযোগ তন্দে তা শান্তযোগ নামে পাঁরচিত। এরপ ভাবে 
যোগের নানা 'বাভল্লতা দেখা যায়। যেমন, মল্যে।গ, জপযোগ, অস্পর্শ যোগ, 
শব্দযোগ, বাগ্ষোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ প্রভাতি। আবার বোদক 
পরম্পরা এবং উপনিষদের ধারাতেও 'বাভন্ন প্রকার যোগের পরিচয় পাওয়া 
যায় এবং এঁ সম্পর্কে গ্রণ্থও দুলভি নয়। প্রাচীন বোদ্ধ সম্প্রদায়ে অর্থাৎ 
পাঁল ভ্রিপিটকে এবং মহাষান গ্রন্থে আমরা যোগের পারচয় প্রাপ্ত হই । মহা- 
যানের অন্তর্গত পারামিতানয় ও মন্মনয় এক একাঁট যোগপ্রস্থান। বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের মত জৈন সম্প্রদায়েও যোগতত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে । মুষ্টিমেন 
অন:সান্ধংস্‌ ভিন্ন অন্য সাধারণ 1শক্ষিত মানুষের কাছে এসব বিষয় অজ্ঞাত 
ও অবহেলিত। সহজমার্গ, অবধূতমার্গ, বাউল, বৈষব ও সল্ত সম্প্রদায়ের 
গম্ভীর অথচ রহস্য সাধনার খোঁজ শিক্ষিত মানুষ রাখেন ?' 

আচার দেব দীর্ঘকাল ধরে এ সব সাধনার গঢ় রহস্য আলোচনা করেছেন, 
মনন করেছেন, সাধ্সন্তের জীবনে -প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করেছেন। 

একাঁদন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, “আমার সময়ে আর্থার আযভালনের 
সম্পাদিত ও আলোচিত তন্গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। তারও আশে ঢাকা 
মানিকগঞ্জ হতে রাঁসকমোহন চট্রোপাধ্যায় মহাশয় অনেক তন্মাগ্রন্থ প্রকাশিত 
করেন। তন্দ্রের বিশাল ভাণ্ডারের এ আত ক্ষুদু অংশ মান্। 

পরে অবশ্য পণশ্ডিচেরী থেকে ফরাসখ 'বিদ্বানগণের চেষ্টায় কিছু আগম 
সাহিত্যের প্রকাশন হয়েছে, আর হয়েছে বিভিন্য প্রকাশন সংস্থা থেকে! 
ভারতের বাইরে অক্সষ্ঞোর্ড থেকে বৌদ্ধ তন্ত্র জম্বন্ধে কিছ ছু কাজ 
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হয়েছে। ইটালশতে টূচী, ফ্রান্সে সিলভা লেভী ও ইংল্যাশ্ডে বানেট তন্ন 
[বষয়ে কাজে লিপ্ত আছেন। বাংলাদেশে রাঁসকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রায় এক 
শত বছর পূর্বে ব্যাপকভাবে তন্দগ্রন্থ প্রকাশনার কাজে যেভাবে অগ্রসর হয়ে- 
ছিলেন, এককভাবে এরূপ উদ্যম আর দেখা যায় না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
কর্তৃক প্রকাশিত তন্তগ্রন্থ বহুকাল পূরেই লঃগ্ত হয়েছে, আজ আবার সে 
সব পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন ।' 

যোগতন্ম বিভাগ স্থাপনার এই মহৎ উদ্দেশ; ?নয়ে কাজ আরম্ভ হল। 
'বিভাগ স্থাপনার পর যে কার্ষসূচশ গ্রহণ করা হল তা নিম্নপ্রকারঃ 

(ক) তন্যোগ সম্বন্ধে গবেষণা, ানবন্ধ ও লনপ্ত গ্রন্থ প্রকাশন । 

(খ) লগপ্তাগম সংগ্রহ । ষে সমস্ত গ্রন্থ আজ লংপ্ত অথচ 'বাভন্ন আগমে 
ও তদ্দে বাভিল্ন আগম ও তন্তের বচন উদ্ধৃতি রূপে বর্তমান তা সংগ্রহ করা 
“ও প্রকাশন । 

(গ) তন্ত্র শা্ছের পাঁরভাষক শব্দের বিবরণাত্রক কোষ নম্ীণ। 

ল.প্তাগম সংগ্রহের একটা ইতিহাস আছে, যা পাঠ করলে আচার্যদেবের 
অধ্যয়নশৈলশর একটা পাঁরচয্ হবে 'ববেচনায় এখানে তার উল্লেখ করাঁছ। 
একাঁদন আচাযদেব কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'বহাদন আগে যখন আম তন্ন 
ও আগমের আকর গ্রন্থসমূহ পাত করতে থাকি তখন বাভন্ন গ্রন্থে প্রাচীন 
আগম ও তন্ত্রের বহু উদ্ধরণ পাই। সে সব দেখে এবং তাতে গভীর 
অন্তদর্ণা্ট লক্ষ্য করে আম কতকঢা কোতূহলবশতঃ সেগুলো অকারাঁদ 
ক্রমে সাঁজয়ে একটা খাতায় লিখতে থাঁক। খহাাদনের চেষ্টায় সেগুলো 
একটা বরাট আকার ধারণ করে। এসব উদ্ধরণ পাঠে আমার মনে হয়োছল 
যে আমাদের দেশে অধ্যাত্ব-সাধনার বহু ধারা ছিল। মানুষ তর আঁধকাংশ 
ভুলেছে অথবা প্রায় ভুলতে বসেছে। এই সব প্রাচীন উদ্ধরণগুলোর সাহাযে। 
প্রায় অবলঃপ্ত অধ্যাত্-সাধনার কোন হীঙ্গত অবশ্য লাভ হতে পারে এবং যে 
ধারা আজ অস্পন্ট ত। স্পম্ট হরে উঠতে পারে, এই বিবেচনায় এগুলো 
প্রকাশিত হলে ভাল হয়।' 

লঃপ্তাগম সংগ্রহ বারণসেয় সংস্কৃত 1বশ্বাবদ্যালয় থেকে তাঁরই সম্পাদন।য় 
প্রকাশত হয় ১৯৭০ সালে। এভে উদ্ধরণ আছে মোট ২২১টি এবং ১৬ 
গ্রন্থ থেকে এগুলো সংগহাত হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করাছি। আচার্ধদেব যে সময়ে 
যোগতন্ত বভাগের অধাক্ষ তখন একটি তল্দ সম্মেলনের প্রস্ত'ব হয়। প্রস্তাব 
কার্যকরী হলে তিনাঁদনব্যাপ) তন্ত সম্মেলন হয় বারাণসেক্প সংস্কৃত 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে। উন্ত সম্মেলনে অধ্যক্ষরূপে আমান্িত হন প্রাসদ্ধ বিদ্বান ও 
অধাত্ম-নাধক স্বাম? শ্ত্রীপ্রত্যগাত্বানল্দ সরস্বতী মহোদয় । ভারতের 'বাভন্ন 
প্রান্ত থেকে বহু তন্দরবিদের আগমন হয়। ৮-৩-৬৫-তৈ আচার্যদেব তাঁর্‌ 
অমূল্য ভাষণে তল্ত্ের উদ্ভব, তার প্রাচশনত্ব, তল্তের 'বাভন্ন ধারা ও সম্প্রদায়ের 
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পারচয় প্রদান করেন। এই আঁভভাষণই তান্পিক সংস্কীত নামে প্রথমে 
শহন্দীতে একটি ছোট পনীস্তকায় প্রকাশিত হয়। এরই ভাষান্তরিত রূপ 
তান্িক সাধনা ও সিদ্ধান্তের প্রথম ভাগে আমরা দেখতে পাই, তারও নাম 
'তান্ত্িক সংস্কীতি। 

যোগতন্ন বিভাগের মুখপত্র যোগতন্ত ঠবমার্শনী নামক গ্রন্থে আচার্যদেব 
চারটি মৌলিক নিবন্ধ হিন্দীতে লেখেন। জাবনের সায়াহে এই চারাঁটই 
িন্দীতে শেষ রচনা । এরও বাংলা রূপান্তরণ আনন্দবার্তার কটি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। 

আচার্যদেব লৌকিক জ্ঞানের ধারাকে সতত গাঁতিশশল রাখতে কোনাঁদনই 
পরাঙমূখ ছিলেন না। এইজন্য যার মধ্যে জিজ্ঞাসা বরমান, যে সত্যকার 
অনুসন্ধানী তাকে পথপ্রদর্শন করতে তাঁর কোথাও অনীহা ছিল না, নানা- 
ভাবে উৎসাহ 'দয়ে সত্য বস্তুর গবেষণায় তাকে চালিত করতে পারলে তিনি 
নিজের অমূল্য সময় অকাতরে দিতে কোনো কার্পণ্য করতেন না। 

তান নিজে ছিলেন চিরকাল অন:সন্ধানী এইজন্য অনুসন্ধানীর 'জজ্ঞাসা 
জাগ্রত করতে তান ছিলেন সহৃদয় আচার্য। তাঁর অধীনে কত বিদ্যার্থ 
গবেষণার জন্য আসতেন তার সংখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে আমার যতটুকু 
জানা তাতে দেখি ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ গোবিল্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, 
ডঃ 'বশ্বনাথ ভট্টাচার্য ডঃ ভগবতীপ্রাণা্দ সংহ, ডঃ দেবব্রত সেনগ-গ্ত, 
ডঃ শান্তিপ্রসাদ চন্দোলা, ডঃ কৌশল্যাবল্লশী, ডঃ কল্যাণ মল্লিক, ডঃ বল্দ্যো- 
পাধ্যায়। পারতোষ দাস, উড সদ্ধেশবর ভট্টাচাষ। ডঃ লক্ষীনাঁধ শর্মা, 
ডঃ ভুবনেশ্বরপ্রসাদ 1ীসংহ "মাধব, পণ্ডিত ব্রজবল্লভ 'দ্ববেদী, ডঃ চন্দ্র- 
শেখর স্বামী, পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা এবং আরো অনেকে তাঁর পদপ্রান্তে বসে 
গবেষণায় নানা উপদেশ লাভ করেছেন। 

আর যাঁরা প্রাতাদন তাঁর কাছে নিয়ামত পাঠ গ্রহণ করতেন তাঁদের মধ্যে 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ডঃ জয়দেব সিংহ, ডাঃ রাম অধিকারী, গোপাল শাস্ত্রী 
দর্শনকেশরী, ডঃ রামকুমার চোৌবে, ডঃ বলদেব উপাধ্যায় প্রভাতি। 

আচার্যদেবের কার্যকালে 'তল্তসংগ্রহ" প্রথম ও “দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। 
প্রথম ভাগে ১১) বিরূপাক্ষ পণ্টাশিকা, (২) সাম্ব পণ্সাঁশিকা, 0৩) ন্িপুরাম- 
হম্নস্তোন্ (দুর্বাসাকৃত ও সটশক), (8) স্পন্দপ্রদীপকা, (৫) অনুভবসূদধ 
(৬) বাতুলশুদ্ধাখ্যতন্ম বর্তমান। তন্ন-সংগ্রহের দ্বিতীয় ভাগে (১) নিবাণ- 
তন্ত্র, (২) তোড়লতল্ল, (৩) কামধেনতন্দ্, (৪) ফেৎকারিণীতনল্ত, (৫) জ্ঞান- 
সংকাঁলনশতন্্ এবং (৬) সটশক দেবণী কালোত্তরাগম 'নাবিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়। 

আচার্যদেবেব কাষকালে আর একাঁট অমূল্য গ্রল্থ যোগতন্ত্র বিভাগ থেকে 
প্রকাশিত হয়। এটির নাম শনত্যাষোড়াশিকার্ণব'। এতে িবানন্দ ও বিদ্যা- 
নন্দের টীকা বর্তমান। শ্রীবিদ্যার উপাসনা সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের পিপাসা 
'এই দুললভ গ্রন্থের প্র্ধীশে মিটবে। ৰ 


জীবন-কথা 


আচার্য গোপীনাথের জাঁবন-কথা আমরা প্রাসাঁঙ্গকভাবে পূর্বে আলো- 
চনা করোছ। প্রত্যেকের জবন নানা কর্মধারার সঙ্গে যুস্ত বলে তাকে কর্মের 
থেকে আলাদা করে দেখা কঠিন, তাই আমরা এই গ্রন্থের মাঝে মাঝে তাঁর 
জাবন-কথা প্রাসাঙ্গিকভাবে 'দিয়োছি। জীবনের যে ব্যান্তগত রূপ, যে রূপ 
নিজ পারবার পাঁরজনের মধ্যে প্রকাশ পায় তার বাইরের 'দিকটাই সাধারণ 
মানুষের প্রত্যক্ষগোচর, তার অন্তরঙ্গরূপ সর্বদাই গোপন। 

বান্তগত জীবনের বহু বিষয় সাধারণ মানুষের অগোচর বলে তার 
সাঁবস্তার আলোচনা সম্ভব নয়, যে রূপাঁট নানা ঘটনার আবর্তে পড়ে স্থির 
ও অবিচল থাকে ও একা বিন্দু হতে আর একটি বিন্দুর দিকে এীগয়ে 
যায়, তার স্ব-রূপটি হারায় না সেই তার আসল রূপ ও তার চাঁরন্র। জীবনে 
নানা ঘটনা, কত কাণ্ড ঘটে সে তো সকলেই অল্প বিস্তর জানে, কিন্তু এমন 
মানুষ কজন আছে এসব ঘটনায় তাতে কোথাও একট দাগও লাগে না। 
আচার্যদেবের কথা বলতে 'গয়ে একজন বলেছেন-গৃহে যখন শোকে হাহা- 
কার ওঠে তখন তাঁর চোখে জল নেই, বিষাদের চিহও নেই। আবার এ মানুষই 
শ্যামাসঙ্গীত শুনে চোখের জল রুখতে পারেন না। গৃহে ব্যয়কুণ্ঠ আবার 
দানে অকৃপণ। প্রেম, ভালবাসা বড় উদার বলে শুধু পাঁরবার পাঁরজনই তার 
ভাগ নিঃশেষে পাবে এ কেন? এই বিষ্তীর্ণ [ব*বই তো তাঁর ভালবাসার পান্র। 
তাই আজও দৌঁখ তাঁর হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা যে পেয়েছে সেই মনে করে 
সে-ই বুঝি তাঁর সব ভালবাসার একমান্র পান্র! পতার স্নেহ যিনি কোনো 
দিন পাননি তিনি কত মানুষের স্নেহময় তা হয়েছেন। তাঁর মমতা, স্নেহ 
ও সীমাহীন উদারতার যে স্বাদ যে জেনেছে সে কি তা কোনাঁদন ভুলতে 
পারবে ? 

তাঁর দৃষ্টিতে ৫-১০ বংসরের বালিকা শান্ত-র্পনগ কুমার, সধবা রমণণ 
তো জননী আর সাধারণ মানুষ ভগবল্লশলার 'বাচন্র প্রকাশ। সৃতরাং তাঁর 
দৃষ্টিতে তুচ্ছ বা উপেক্ষার কেউ নয়। তাই দোখ তাঁর ব্যবহার কিভাবে সব 
আপন করেছে। নিন্দারহ্হ কখনো তাঁর কাছে 'নান্দতগ্নয়, সেও স্বাগত, কেননা 
সবই তো 1শবময়। 

অথচ তিনি ব্যবহারে আত সংযত. আবেগে উদ্বেল নন। গৃহে কোনো 
অভ্যাগত এলে তার জন্য দ্বার সদাই উল্মুস্ত, কোথাও বাধা নেই। সংপ্রসঞ্গ 
চলছে. কোথাও বসে গেলেই হল। প্রথম পরিচয় হলে তাঁর নিজস্ব ডায়েরতে 
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'তার নাম উঠল, তারপর প্রাতাঁদনের যাতায়াতে সম্পর্ক বত নিবিড় হতে লাগল, 
'সেই নবীন মানুষটির একটা পাঁরচয় তাঁর ডায়েরীর পৃড্ঠায় ক্রমশঃ এসে জুটতে 
লাগল, একটা সমগ্র চিন্ন তৈর৭ হয়ে উঠল, শুধু ভাঁর মনেই নয়, এঁ ডায়েরীর 
পূচ্ঠাতেও। হয়ত লম্ভব হলে তার একট। ফোটোগ্রাফ চেয়ে নিলেন। 

এইভাবে কত মানূষ তাঁর আপন হয়েছে। অথচ সে ভালবাসার কোনো 
প্রাতদান তিনি চান নি, ষে স্বেচ্ছায় তাঁর সেবায় এগিয়েছে তাকেও বাধা দেন 
ন। কিন্তু একটা' কথা যার যতটা প্রাপ্য বা আঁধকার তা থেকে তাকে কখনো 
'বণ্চিত করেন নি। যে তাঁর ব্যান্তগত চিঠি লেখে তার অনুপাস্থাঁততে সে কাজ 
পড়ে থাকে তা-ও ভাল, অন্য কেউ সে কাজ যত সুন্দরভাবেই করুক না কেন 
তাকে 'দয়ে সে কাজ করাতে চাইতেন না। চাঠ লেখা একটা উদাহরণ মান্র, 
এমনি আরো নানা কাজ, প্রত্যেকের আধকারের সীমা বাঁধা, সেবারও। 

দুটি জিনিস খুব ভালবাসতেন একটি হল কলম এবং আর একাঁট বই। 
'এসব পেলে মনে হত খুব দূলভ 1কছু পেয়েছেন। 

কোনো সময়ে শ্রীগ্রুর আশ্রমের টাক। পয়সা তাঁর কাছে আসত। নানা 
খুচরে। টাকা যেমন আসত পাই পাই করে সে সব কুপনে মুড়ে বাকসে 
রাখতেন। নিজের টাকা ভাঙাতে হলেও তাতে হাত দিতেন না। যেভাবে 
আছে তেমান তুলে 'দতেন আশ্রমে 'বাভন্ন সেবার কাজে । আশ্রমের সব 
খরচের হিসেব স্বয়ং রাখতেন বেশ দশঘ দিন, এ কাজ তাঁর কাছে ভার মনে 
হত ন।। 

এক সময় সখ ছিল ফোটে। তোলার, লাইকা ক্যামেরা 'ছিল। ঘরে 'বিলাসের 
কোনো উপকরণ ছিল না। কোনো মহাত্মা এলে অথবা কোনো মল্পীপর্যায়ের 
লোক এলে চেয়ারের ব্যবস্থা হত। কিন্তু অন্য যে কেউ হোক, যত বড় পদ- 
'মর্যাদা হোক না কেন তাকে বসতে হত নিজের খাটের সামনে বিছানো জাঁজমে । 

সপ্তাহে দুদিন মৌন থাকতেন বহুকাল সোম ও বৃহস্পাঁতবার। আর 
একটা নিয়ম পায়ে হাত "দিয়ে প্রণাম করা নিষেধ ছিল। অপারেশনের পূর্বেই 
ছিল এসব 'বাধানষেধ, পরে সব উঠে যায়। তখন প্রণাম করতে দিতেন, 
বরদহস্তে আশর্বাদও করতেন। " 

একবার আমরা একটা সাঁহত্য সমাজের পক্ষ থেকে ১লা বৈশাখে তাঁকে 
প্রণাম করতে গেছি। সঙ্গে আছে সঙ্গীতের সহায়ক যল্তপাঁত, মালা ও 
চন্দন। উনি দেখেই বললেন--এসব কি ? 

দলের মুখপান্ন বললেন- আজ বছরের প্রথম দিন। আপনাকে প্রথমে 
প্রণাম করব, তারপর আমাদের সব কাজ আরম্ভ হবে আপনার আশশর্বাদ 
ীনয়ে। 

এ কথা শুনে বললেন--প্রণাম করবে তো এত আয়োজন কেন? আর 
আমার কাছে দি ভূয়ণ শুনতে চাও তাহলে তোমাদের 'নরাশ হতে হবে। 
আমি ভাষণ দিতে জানি না, ভাষণ 'দিইও না। তবে তোমাদের 'যাঁদ কিছ 
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জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমি কিছু বলাঁছ। দশজন বিশজনের দ্লামনেই আমি 
তার উত্তর দেব। 

তখন মুখপান্রটি বললেন-_আমরা আপনার কাছে কিছু শুনব বলেই 
এসেছি। আপানি একটু বসুন, এ ছোটো ঘরে জায়গা কম, আপনার হল 
ঘরটায় আসুন। 

তখন আচার্যদেব এসে বসলেন হল ঘরে। মালা ও চন্দন পাঁরয়ে দেওয়া 
হল তাঁকে। তারপর জিজ্ঞেস করা হল প্রণামের মহত্ব কি ? 

[তান বললেন প্রায় এক ঘণ্টা। আমরা আবাক বিস্ময়ে শুনলাম সে 
কথা । 

তাঁকে আনুজ্ঠাঁনক ভাবে সম্মান প্রদর্শন কবা হলে অথবা তার ব্যবস্থা 
করলে প্রসন্ন হতেন না। ভি. লট পদবী গ্রহণ করতে তাঁন নিজে কখনো 
সভায় উপাস্থত হনান। তাঁর জল্মাদনের উৎসবও খুব নবীন । গৃহে থাকতে 
দুবার ও মা আনন্দময়ী আশ্রমে ৫/৬ বার এই উৎসব তাঁর জাঁবনকালে 
অন:ম্ঠিত হয়েছে। 

আর একাঁট জানিস পছন্দ করতেন না, সে হল ফোটো ওঠানো এবং 
িকৃজশ দেখানো । ছোটো বয়সে একটি দাট ফোটো হয়েছে, আর যা হয়েছে 
শেষ বরসে। শখ করে ফোটো ওঠাতে কোথাও যেতেন না। কেউ ফোটো 
তুলতে চাইলে সহজে সম্মত হতেন না। 

যে সাধু মাহাত্মাকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর কাছে উপাষ্থত হতেন শিশুর 
সারলো। মা আনল্দময়ীকে ?তান যে অপাঁরসাম শ্রদ্ধায় দেখতেন তা যাঁরা 
দেখেছেন তারা একথার প্রমাণ। তান ?নজে তাঁর নানা প্রসঙ্গ করেছেন, 
আমরা সে প্রসঙ্গ সাধুদর্শনের কথার আলোচনায় উল্লেখ করেছি। তান্নক 
বাঙময় মে" শান্তদ্ান্ট গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে দেখতে পাই তিনি লিখছেন £ 

'যনি স্বরূপতঃ বিশ্বোত্তর্ণ এবং ভাবাতত হয়েও মহাভাবরূপা ও সব 
ভাবেই ক্লীড়া-পরায়ণা, সেই ।নাখল জগতের কল্যাণরাপিণন, জ্ঞান-ভাঁন্ত ও 
কমেরি সমন্বয় প্রদর্শন জগঞ্জনন পরমারাধ্যা মাতা শ্রীশ্রীআনন্দময়শীর পাবিন্র 
চরণকমলে দীন সন্তনের সপ্রেম উৎসর্গ ।' 

আবার এই মানুষই প্রগাঢ় পাণ্ডত্যে শাস্তের দুরূহ পখীস্তর গ্রান্থি- 
মোচনে, তার মমকিথা অনায়াস দক্ষতায় 1জজ্ঞাসূজনের হৃদয়গত করছেন 
ভাবলে বিস্ময় মনে হয়। 

একই আধারে শিশুর সরলতা, প্রগাঢ় পাশ্ডিত, লোকোত্তর অনুভব, ভাব, 
ভান্ত, যোগ. প্রেমের এই পরম সামরস্যে স্থিত আধার আর কাঁটি দেখা যায়। 
তাই মা আনন্দময়ী তাঁর [িরোধানের পরে শুধু দুটো কথাতে তাঁর পাঁরচয় 
দিয়েছিলেন_-এমনাট আর হয়ান, হবেও না।' 

আচার্য গোপনীনাথ সরস্বতী ভবনে ১৯১৪ সালে ৪%া এ্রাপ্রলে গ্রল্থা- 
গারিকবুপে কার্যভার গ্রহণ করেন। এবার নিয়ামতভাবে চাকুরখক্ষেত্রে প্রবেশ্চ 
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করে তাঁর প্রথম মনে হল আর এভাবে একলা থাকা সম্ভব নয়, এবার মা 
সুখদাসূন্দরী এবং নিজের পড় কুসুমকামনীকে কাশী আনা প্রয়োজন। 
গরমের ছুটির কিছু আগেই একট। বাসা ঠিক করলেন। প্রথমে ক'শীতে 
কোথায় বাসা নেন দৈ সম্বন্ধে কোথাও স্পম্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
ণতাঁন প্রথমে 'পিশাচমোচন মহল্লায় এক বাগানবাড়ীতে ছিলেন, তারপর র্লমশঃ 
1ভক্টোরিয়া পাকের উত্তর ফটকের বাইরে পাঁরমলবাগ নামে বাড়ীতে, মিশির- 
পোখরার দুই বাড়ীতে, তারপর ৪১ নং কালিয়াগালিতে, ৬৫ নং সর্বমঞ্গলা 
লেনে ও ৪নং প্রুবে*বরে। সবই ভাড়া বাড়ী। 'পাঁরমলবাগে ছিলাম প্রায় চার 
বংসর, সর্বমঙ্গলা লেনে আট বৎসর ও ধ্রুবেশবরে প্রায় চার বৎসর । ধ্রুবেশ্বরে 
অবস্থানের কালেই শ্্রীন্রী'গুরুদেবের প্রচেম্টায় নং ?সগরাতে নিজগৃহ নির্মাণ 
হয়। তখন আম রজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি।' এই নতুন গৃহে আসেন 
১৯৩৭, ৩১শে মার্চ। প্রায় ২৪ বংসর 1তাঁন বাশীতে ভাড়া বাড়তেই 
অবস্থান করতেন। 
দান্যা হতে মা সুখদাসুন্দরশী, পত্বী কুসুমকাঁমনশী, পুত্র জতেন্দ্র ও কন্যা 
সৃধা আসেন আর আসেন মাতার পালিকা মাতা বামাস্ন্দরীর জামাতা কৈলাস 
চন্দ্র নয়োগন ও তাঁর পত্রী স্বর্ণময়শ। আচাফধদেব এদের মেসো ও মাসশ বলে 
সম্বোধন করতেন, ভাবতেনও তাই। ১৯১২ সালে বামাসুল্দরী ধামরাইতে 
পরলোক গমন করেন। তখন তাঁর পরম আত্মীয় কৈলাশ বনয়োগী গোপণ- 
নাথকে নিজজন মনে করতেন বলে তাঁদের কোনো সংকোচ ছিল না তাঁর 
আশ্রয়ে এসে থাকতে । তাঁরা প্রথমে আচাষ গোপীনাথের গৃহেই রইলেন, 
পরে গঙ্গার কাছে এক ভাড়া বাড়ীতে রর ব্যবস্থা মত থাকতে 
লাগলেন। সব খরচের ভার রইল গোপীনাথের হাতে । এখানে ১৯১৮ 
সালে কৈলাস নিয়োগণ মহাশয় পরলোক গমন করেন। মাসখ স্বর্ণময়ী 
তখন আলাদাই থাকতেন, বিধবা মানুষ গঙ্গার তীরে থাকবেন এই কথা 
ভেবে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে তিনি যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন 
তাঁকে নিয়ে আসা হল নজের 'সগরার বাড়ীতে। ৬ই অক্টোবর ১৯৪৫ সালে 
তাঁর কাশশপ্রাপ্তি ঘটে। 
মার রক্ষণাবেক্ষণে পুত্র গোপাীনাথের ?দন কাটতে লাগল নানা প্রসঙ্গে । 
আগে ছিল মুস্তজীবন, তাঁর ব্যান্তগত সুখ-সুবিধা দেখার কেউ ছিল না, এবার 
সংসারে দেখবার লোক আছে, অব্যবাষ্থিত খাওয়া থাকার জীবন আর তখন 
নেই। একটু শৃঙ্খলা হয়ত এসেছে জীবনে সে সময়ে । আচার্যদের স্বীয় 
জননীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃম্টতে দেখতেন। সে শ্রদ্ধা তাঁর মত আদর্শ 
পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে একটু ভয়ও যে 'মাশ্রত ছিল 
না তা নয়। জনন" প্রাচীন ধারার পক্ষপাতী ছিলেন; তিনি কিল্তু আচার্য- 
দেবের কুলগ-রর নিক্রুট থেকে দীক্ষা না নিয়ে অন) কারো কাছে নেওয়া খুব 
প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু পত্রের বেলায় তাঁর অসম্মতি তত প্রকট না 
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হলেও আচার্যদেবের পত্ণীর দণক্ষার প্রসঞ্গে প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছদ 
ঘটনায় তাঁকে পরের সিম্ধান্ত স্বীকার করে নিতে হয়। 

মতা সুখদাসল্দরী ১০ই এপ্রল, ১৯২৫ সালে কাশীতে পরলোকগমন 
করেন। এ বছরই আচার্যদেবের একমান্র কন্যা সধারাণীর বিবাহ সম্পন্ন 
হয় ঢাকা মাণকগর্জে এক সম্পন্ন পাঁরবারে। কুমুদবন্ধু চৌধুরীর পুত্র 
সুশশলনাথের সঙ্গে অত্যন্ভ সমারোহে সুধারাণশর ?ববাহ হয়। সংধারাণীর 
দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। দেশ বিভাগের ফলে ১৯৪৭ সালে অত্যন্ত 
বিপন্ম অবস্থায় শিশুপুত্র ও কন্যাগণকে নিয়ে তাঁরা সকলে ভারতে চলে 
আসেন। বিশাল সম্পান্ত ও নানা প্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী দেশে ফেলে 
আসতে হয়। সুশলনাথও দীর্ঘজীবন লাভ করেন নি। নানা দুঃখ সহ্য করে 
১৯৬৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। সুধারাণী তা সত্বেও আশায় 
ধৈধারণ করে পূত্র-কনাদের নিয়ে বিরত হলেও পতার দ্বারস্থ হয়ে থাকতে 
চানন। তিনি কখনো কাশশীতে কখনো কলকাতা থেকে পত্র-কন্যাদের মানুষ 
করে তুলতে থাকেন। বতমানে তিনি কলকাতা দমদমে নিজ বাসগৃহ করতে 
পেরেছেন। মেয়েদেরও যথা সময়ে উপযুক্ত পান্রের হাতে তুলে দিতে পেরে- 
ছেন। তাঁর পূত্রগণও স্বাবলম্বী হয়েছেন। 

আচার দেব দুঃখের ও সংগ্রামের ছবি দেখেছেন, আবার সুখের ও সম্পন্ন- 
তার উজ্জ্বল মুখও দেখেছেন। নজের সংগ্রামী জীবনে কত স্বাদ হয়ত 
পেয়েছেন তাতে মন কিন্তু কোথাও বিরূপ হয়ান। 

পুত্র জিতেন্দ্রনাথ আদর্শে পিতার 'শক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসেন 'ন। 
তান এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-স প।শ করে পরে এল-এল-ব 
হন এবং আঁচরেই ভারত ব্যাঙ্কে সহকারী ম্যনেজারের পদ গ্রহণ করেন। 
কিন্তু ব্যাঙ্কের এ পদ তাঁর বেশী দন থাকে না। এ পদ ছেড়ে তান ১৯৪৬ 
সালে উত্তর প্রদেশের রূশনিংগ বিভাগে সিনিয়ার মাকেটংগ ইল্সপেক্টর পদে 
নিযুস্ত হন। এর প.বে ১৯৩৩ সালে তাঁর বিবাহ হয়েছিল । 

১৯১৩৩-৩৪ সালে কাশীতে ভরঙ্করভাবে বেরীীবেরী দেখা দেয়। এই রোগ 
প্রধানতঃ বাঙ্গালীর মধ্যেই বেশী দেখা যেত। আচার্যদেবের গ্হেও অনেকেই 
এই রোগের আক্রমণ হতে মুন্ত ছিলেন না। আচার্যপত্বী কুসুমকামিনশ দেবী 
বেরীবেরীর প্রকোপে হৃদরোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কাশীতে নানা প্রকার 
চিকিংসাতে কোনো ফল হচ্ছিল না। তার উপর গৃহেই একটি আশ্রত বালকের 
এ রোগে মৃত্যু হলে তিনি আস্থর হয়ে ওঠেন। ডান্তার পরামর্শ দেন অন্য 
কোনো স্থানে না গেলে রোগকে বাঁচানো কঠিন হবে । তখন প্রথমে কলকাতা 
যাওয়া 'স্থর হয়। 

আচার্যদেব পত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ (বীণা) এবং চণ্দ্রদেব নামে আচার্যদেবের 
গৃহে সেবকরূপে স্থিত একাঁট পশ্চিমদেশীয় ষুবককে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার 
দিকে রওয়ানা হন। ট্রেনে পত্লীর অবস্থ। সংকটাপন্ন হয়। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে 
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“যায়, তখন গাড়ীতেই সে'কের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু গাড়ীর ঝাঁকুনিতে হার্টের 
কম্ট আরো বেড়ে যায়। নিঃশ্বাসও বন্ধ হয়ে যায়। তখন তাঁরা সকলে নিজেদের 
অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতে থাকেন এবং অগাঁতর গাঁত গুরুদেবকে স্মরণ 

- করতে থাকেন। 

এমন সময় গাড়ী পদ্মগন্ধে ভরে উঠল; ক্ষণপরেই আচার্যদেবের পত়়ী 
নঃশবাস ফেলে বললেন, বাবা এসে বললেন, 'এই নাও, ওষুধ খাও।' "মুখ 
এখনো 'মাম্ট 'মান্ট লাগছে? 

সেবার বাবার কৃপায় মাতাঠাকুরাণণর প্রাণ রক্ষা হয়োছল। অবশ্য এই প্রথম 
নয়। তাঁর জীবনে অনেকবার সংকট এসেছে এবং ?তান অলৌকিক উপায়ে 
বাবার কৃপায় প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। এ শুধু; আচর্যদেব বলেছেন তা নয়, 
'মাতা ঠাকুরাণশ নিজমুখে লেখককে আরো কাহনী শুনিয়েছেন। ৃ 

কলকাতা থেকে আচার্দেব সপাঁরবারে শিমুলতলা যান এবং কলকাতা 
হয়ে কাশী ফিরে আসেন। শমলতলাতেও মার শরীর আবার সঙ্গীন হয়। 
পুত্রীজতেন ও পুত্রবধূ বাঁণা অসহায়ভাবে কাঁদতে থাকেন। তাঁরাও গুরুদেব 
বশৃদ্ধানন্দের শিষ্য শিষ্যা। অসহায়ভাবে তাঁদের কাঁদতে দেখে আবার বাবা 
প্রকাশ পান রোগিনশর গৃহে, তিনি তাঁকে ওষুধ “দয়ে আসেন। বাবা কিন্তু 
তখ্ন কাশীতে সশরীরে বত'মান, তিনি গোপীনাথকে এসব কথার উল্লেখ 
পর্যন্ত করেন নি। পরে যখন সব জান। যায় এবং বাবাকে জিজ্ঞেস কর৷ হয় 
তখন তান শুধু বলেন, "হ্যাঁ গো, বড় খারাপ হয়োছল।, 

এইভাবে গ্র্ুরূপে যে আধারকে তিনি আশ্রয় দিয়ে আপন করে নিয়ে- 
.ছেন তাঁদের চরম সংকটে উদ্ধার করতে 1তাঁনই পারেন। 

১৩৪০ সালে বহারে ভয়ঙ্কর ভূইমকম্প হয়। জানুয়ারী ১৪ই, ১৯৩৪ 
ভনষণ ভূমিকম্পের ফলে বিহারে যে কত প্রাণ ও কত সম্পত্তি নষ্ট হয়োছল 
তা অল্প কথায় বর্ণনা করা কাঠন। 1বশদ্ধানন্দ পরমহংসজন তখন কাশশীতে । 
কাশীতেও বহু গৃহ ভূপাতিত না হলেও কিছু ন। কিছ; ক্ষয়ক্ষাতি হয়োছল ! 
ভাঁমকম্পের সময় সকলে যখন 'নরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ব্যস্ত তখন স্বামশীজশী 
শনজ প.জাকক্ষে প্রবেশ করেন। 

এই ভূমিকম্পের পর আচার্য গে।পননাথ শারীরিক অসস্থতার জনা কাশী 
হতে কলকাতা অ।সেন, সপ্পরিবারেই এুসছিলেন (১৩৩৪, ফাল্গুন)। তখন 
তাঁর শরীরে একটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন 'ছিল। বিবেকানন্দ রোডে একটি 
ভাড়া বাড়ীতে তখন উঠোছলেন। দুজন বড় ডান্তার, একজন সাধারণ চিকিৎসক 
এবং অন্য জন শলাচিকিংসক। তারও তখন হূদ্যন্ত্র দুর্বল ছিল সুতরাং 
ডান্ত'রণণ কেহই এবিষয়ে সম্মতি দিচ্ছিলেন না। কিন্তু গুরুদেব মহারাজ 
অনুমতি দিয়েছিলেন। নির্ধিঘে] অস্দ্রোপচার সম্পন্ন হয়। 

১৯৩৭ সালে তাঁর জীবনে একটি প্রধান ঘটনা তাঁর পরম আপন শ্লীগুর- 

এদেবের তিরোধান। তাঁর সঙ্গে পুরধ যান এবং আশ্রমের নিকটে একটা 
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আলাদা বাড়তে সপাঁরবরে থাকেন। অসুস্থ গুরুদেবকে প্রাতাদন নিয়ামত 
দেখতে যেতেন। কিন্তু অল্প কাঁদন সেখানে থেকে শ্রীগুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে 
কলকাতায় ফিরে আসেন, কেননা শ্রীগুরুদেবের শরণর সেখানে ক্লমশঃ খারাপ 
হতে থাকে। ফিরে আসেন ৯ই জ্যন্ঠ। '২৭শে আষাঢ়, কালকাত। ভবান?- 
পুর আশ্রমে ৫&-৫৩ মানটে শ্রীগুরুদেবের প্রাণ নিঃশেষিত তৈল দীপের মত 
ধীরে ধরে িবাপিত হইয়া গেল।.... গোপশীনাথ ্মশানে জ্যোতিরূপে বাবার 
দর্$নল পাইয়। অপেক্ষাকৃত শান্ত 1ছলেন।' 

প্রায় ২০ বছর দীর্ঘ সান্নিধোর লৌকিক অবসান সোঁদন ঘটল । 

আচার্যদেব ১৯৩৭ সালে কম্ণজাীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বয়স 
তখন পণ্াশ পূর্ণ হয়েছে। ভারতের প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করে তান 
পণ্ঠ।শ পূর্ণ হতেই অবসর নেবেন স্থির করেছেন। শরশরও বেশ 'কছদাদন 
হতে ভল চলাছিল না। বোরবোরর আরুমণের পর শন্নীর বেশ অপটু হয়েছে, 
কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই শুধু সাধনা ছাড়া, তাই অবসর । কিন্তু অবসর নিতে 
চাইলেই তো! হয় না, তার নানা বাঁধ নিষেধ। একাদন শিক্ষা বিভাগে পদ- 
তাগ পত্র পাঠয়ে দিলেন। 

এই উপলক্ষে সংযত প্রদেশের শিক্ষা'বভাগের [ডিরেক্টর এসেছেন, উঠে- 
ছেন সরকারশ সারাকট হাউস-এ। আচার্য গোপীনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা 
করতে গেলেন। ।তাঁন জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, আপনার জন্য ক করতে 
পারি 2 

[তান উত্তর দিলেন, আমার পদত্যাগপত্র যাতে সরকার যথাশশঘ্র গ্রহণ 
করে, আপাঁন তার ব্যবস্থা করুন, এই আমার প্রার্থনা, আর কিছ; নয়। 

[তিনি একথা শুনে বাস্মিত হলেন, ভাবলেন হয়ত, এমন কথা তো কেউ 
বলে না। এ এক আশ্চর্য মানুষ! 

তাঁর মতো যোগ্য বিদ্বান দুলভি বলেই সরকার থেকে তাঁকে বলা হল, 
পদত্যাগ না করলেই ভাল হয়। তান ইচ্ছা করলে দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ 
করতে পারেন, তাতে তাঁর আর্ক ক্ষতি হবে না, পেনসনও বাড়বে। 

কিন্তু আচার্য গোপনীনাথ অটল রইলেন তাঁর সংকল্পে, বললেন, সিদ্ধান্ত 
যখন একবার নেওয়া হয়েছে তার আর ব্যাতিক্রম হবে না। 

এই ছিল তাঁর চারান্রক দৃুতা। আজ এমনটা দেখতে পাব ক? 

অবসর গ্রহণের আগে িগ্রাতে গৃহ নার্মত হয়েছে! পেনসনের িছু 
অংশ কমট করলেন, যাতে গৃহনির্মাণে খণ না হয়। তাঁর পেনসন তাতে 
কমল। কিন্তু তবু কি তাঁর মনে 'চন্তা দেখা দিয়েছিল ? 

এ ১৯৩৭ সাল তাঁর জশবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বছর গুরুর 
তিরোধান, তাঁর অবসর গ্রহণ এবং নতুন গৃহে প্রবেশ। এই গৃহ 'নীর্মত ও 
স্থান নির্বাচিত করোছিলেন স্বয়ং গুরুদেব! আচার্যদেব বলতেন, 'বাবার 
আশ্রমে নবমুস্ডী মহাসনের যে মহত্ব, গরু রহস্য ক্রিয়ায় যা সেখানে প্রকট: 
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করেছেন আমার পৃজ।র ঘরেও তার একটু সম্পর্ক আছে।' তাই তাঁর দ্বিতীয় 
তলাটি এক হিসাবে সাধনস্থান, বাসস্থান নয়। "চরকাল এ তলার ঘরগনুলে। 
সেইভাবেই ব্যবহার করা হবে এই আমার ইচ্ছা । 

তাঁর একমান্র পূত্র জিতেন্দ্রনাথ কাঁবরাজ জেল্ম ১৩১৩, ১৪ই ফাল্গন) 
পূর্ববঙ্গ দান্যাতে জন্মগ্রহণ করেন। তার কয় বছর পর এ দান্যাতে জন্ম হয় 
কন্যা সুধারাণশর। 'জতেন্দ্রনাথ বং এসাস-, এল: এল বি. পরাক্ষান় 
উত্তীর্ণ হবার িছুকাল পর ভারত ব্যাঙ্কে চাকুরশ গ্রহণ করেন। তিনি 
অত্যন্ত সদাশয়, নম্র স্বভাবের ছিলেন। তাঁর অনেক সঙ্গী আজও জীবত, 
তাঁদের মুখে তাঁর সরল স্বভাব, নিরহত্কার ও নিম্কলত্ক চরিঘ্রের কথা শুনতে 
পাওয়া ধায়। তাঁর বিবাহ হয় ১৯৩৩ সালে। 'ববাহের কিছুক।ল পরেই 
তাঁরা স্বামী-স্ত্রী জীশ্রীবশৃদ্ধানন্দ পরমহংসের নকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। সধারাণীও দীক্ষা নেন তারই 'নকট থেকে। 

নতুন গৃহে এসে তাঁর সাধনা, সাধুদর্শন, তত্ব কথার প্রবচন ও শাস্ত- 
গ্রন্থ অধ্যাপনা অবিচ্ছেদে চলতে থাকে। বাস্তবিক বিশ্রাম কাকে বলে তা 
তাঁর কাছে ছিল অজ্ঞাত। আমরা দেখোছি সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিত পূজা- 
কক্ষে সাধনা তাঁর চলত, রান্ন ১১-৩০ থেকে ১২-৩০ পধন্তি মহানিশার 
ক্রিয়া। তারপর কতক্ষণ বিশ্রাম নতেন তা ছল অজ্ঞাত। 

যাহোক জিতেন্দ্রনাথের ব্যাঙ্কের চাকর সমাপ্ত হয় যখন সোট ফেল হয়, 
তখন তানি উত্তরপ্রদেশ র্যাশানংগ বিভাগে 'সানয়র মার্কোটংগ আফসার 
[হিসাবে যোগ দেন (১৯৪৬--১৯৫০)। তাঁর শরীর ১৯৫০ সালে হঠাৎ 
অসংস্থ হয়ে পড়ে। আঁফস থেকে ফিরে আসবার পর রাত নটর শরীরে 
কেমন অস্বস্তি বোধ হতে থাকে । তখন কোন কাঁবরাজ বাড়ীতেই ছিলেন, 
তান আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। খবর শুনে তানি 
'জতেন্দ্রনাথকে দেখে একটা ওষুধ দেন। সে ওষুধে কাজও হয়: রোগন 
আরামে ঘুমোতে থাকে । কন্তু আবার রাভ 'তনটায় অস্বস্ত বেড়ে যায়। 
1জতেন্দ্রনাথ হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর যান্রার সময় হয়েছে । মা তাঁর 
কাছেই 1ছলেন. তাঁকে বললেন, মা তুমি শুধু; বল, আমাকে ক্ষমা করেছ। 

মা তাঁর মুখ থেকে একথা শুনে কেদে উঠলেন। কে“দেই বললেন, কেন. 
একথা বলছিস. বাবা ? 

পুত্রকে সান্তনা দতে তিনি বললেন, ক্ষমা করলাম। তারপর 'জতৈন্দু- 
নাথ তাঁর ধাবা আচার্যদেবকে ডাকালেন। তাঁকেও বললেন, এ কথা বলতে । 
একথা শুনে পুত্রকে তিনি বললেন, তুম কেন এসব বলছ? এমন কোন্‌ 
অপরাধ আছে পিতা পূর্রের সে অপরাধ ক্ষমা করে না ? 

এ আশ্বাসে কিন্তু জিতেন্দ্র শান্ত হল না। তাকেও বলতে হল, 
"তামার নব অপরাধ স্কৃয়া করলাম। 

এর ঠিক আধ ঘন্টা পরে পিতা, মাতা, পত্নী, এক পূত্র ও দুই কন্যাকে, 
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শোকমগ্ন করে 'জতেন্দ্রনাথ সব ময় কাটিয়ে চলে গেলেন ভোর চারটায়। 
সোঁদন ১লা জানহয়ারী, ১৯৫০। 

*মন্দান যাত্রার আয়োজন হল। বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন সব আয়োজন 
করে শ্মশানে নিয়ে গেল মরদেহ । তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কছকাল। 
যে সব লোক তাঁর কাছে এলো তাঁকে সান্দ্বনা দিতে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে 
তাঁর চেখে নেই একাবন্দ অশ্রু অথবা শোকের কোনো আভব্যান্ত। ?নার্বকার 
হয়ে ততকথার প্রসঙ্গে সময় কাটতে লাগল। তরি কোমল হৃদয়ে শ্যামা- 
সঙ্গীতে যে অশ্রু স্বভাবতঃ প্রবাহত হয় আজ এই কাঁঠন আঘাতেও সেখানে 
কোন শোক নেই। 

এর ঠিক দেড় মাস পর ১৫ই ফেঞ্ুয়ারী পূুত্রধধৃও পরলোকগমন করলেন। 
পর পর এ ধুঁট শোকাবহ ঘটনা তাঁর পাঁরবারে ঘটল। সংসারে অনেক 
কর্তব্য ও বহ দায়দায়ত্ব আছে, কে সব দেখে, কে বা সামলায় ; গৃহে বড়ো 
কেউ নেই, পৌন্র শাঁশশেখর তো সোঁদন বালক। পত্রী কুসৃমকামিনী নিজ 
পাঁতর নিস্পৃহ ও বৈরাগ্যময় জীবনকে আদর্শর্পে গ্রহণ করেও সংসারের 
নানা প্রয়োজন ও দাবীর কাছে নতি »্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু 
তাতেও 'বধাতা বাদ পাধল। তান ধরে ধীরে দন্টশান্ত হারিয়ে ফেললেন। 
তিনি নিজেই হলেন পরনিভ'র। 

আচঢারধদেব ধারে ধীরে সব ব্যবস্থা করাছলেন। গৃহে সর্বদা কেউ না 
কৈউ সেবক ও সহচর রূপে অবস্থান করত। এখানে সেবক ও সহচর সীতা- 
রাম পাণ্ডেয়জীর কথা বলতে হয়। তন বালক বয়সে আচার্যদেবের গৃহে 
আসেন। তাঁর মা বর্তমান ছলেন। নিরাশ্রয় 'এই বালককে আচার্যদেব যে 
ক স্নেহের চক্ষে দেখতেন তা যে দেখেছে সেই তা বলতে পারে। "তান 
এই বানককে স্থানশয় একাঁটি স্কুলে ভার্ত করে দেন। তাঁর বিধবা মাতার 
ভরণ-পোষণের জন্য মাসক ৩০ টাকা বাত্তর বঝ্/বস্থা নিজের আয় থেকে 
করেন। তান থাকতৈন নিজ জামাতার সঙ্গে। পৌরোহত্য করে তাঁর 
জশীবকা কোনোমতে চলত, কিন্তু কিছুকাল পরে সীতারামজশীর ভগনীপাতির 
মৃত্যু ঘটলে তাঁর পূন্রকন্যাদের দায়ত্ব এসে পড়ে পীত।রামজীর ওপর । বাধ্য 
হয়ে তাঁকে পড়াশুন। বন্ধ করতে হয়। আচার্যদেব তাঁর জীবকার ব্যবস্থা 
করার জন্য ৩০০০ ট্রাকা মূলধন সাহায্য 'দয়ে তাঁকে একাঁট ছোট লোহা- 
লন্কড়ের দোকান করে দেন। সতারামজী তখন এঁ বৃহৎ পাঁরবারকে নিয়ে 
আসেন আচার্যদেবের গৃহে । এরা থাকত গৃহের নীচের তলার কক্ষে । 
সীতারাশজী কিন্তু ছিলেন আচারদেবের আশ্রত বহু কাল থেকে। এযে 
আশ্রত তা শুধু নয়, পারবারেরই একজন । 

তার প্রতি অচার্যদেবের ছিল অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও নিভ'রতা। সংসারের 
দায়দায়, ব্যয় নির্বাহ আচার্যদেব তাঁর হাত দিয়েই করাতেন। পত্র যেমন 
পতার ডান হাত সীতারামজণও ছিলেন তাই। যাঁদ কোথাও দূরে ভ্রমণে 
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যেতেন সশঈতারামজশ হতেন সাথী ও সহচর। কুমিল্লায় শোভামাকে দর্শন 
করবার কালে সতারামজী সঙ্গী ছিলেন। মেহের বাবা, রাম ঠাকুর, সীতা- 
রাম দাস ওঁকারনাথ, মা আনন্দময় এবং আরো অনেক সাধুসঙ্গের সাক্ষী 
এই সীতারামজী। 

আচাষদেবের সেবার ভারও 1তাঁনই শ্রহণ করোছলেন। তাঁর অপারে- 
শনের পর তাঁকে নিয়মিত দ্রোসং করা প্রভাতি কাজ 'নার্বকারে ও সমত্কে তাঁকে 
করতে দেখা যেত। ১৯৫২ সালে 'বাবুজণ' অর্থাৎ আচার্যদেব তাঁকে 'বিবাহু 
করান। 

অথণ্ড মহাযোগের যে ধারা আচার্যদেব অনুসরণ করতেন সেই ধারা পুজ্ট 
করতে সীতারামজশ আচার্যদেবের গৃহে অখন্ড মহাযোগ সংঘ স্থাপন করে- 
ছেন। এরূপ শোনা যায় যে তিনি কোনো বািঁশম্ট পথও নিজের স্বরূপে 
প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সাধনা ও যোগের পথে অগ্রসর হরেছেন। ব্যন্তগত হিসাবে 
বলতে হয় যে তিনি আচার্যদেবের 'নাঁবড় সান্নধ্যে যা কিছু পরমার্থ নিজ 
উপলব্ধিতে পেয়েছেন তা তাঁর নিজের নয়, এসব আচার্যদেবেরই কৃপা এবং 
পরমগুরুদেবেরই প্রকাশ একথা তিন ?নজেই বলেন। 

সীতারামজীর প্রথমা কন্যা বেবা ছিল আচার্ধদেবের অতাল্ত স্নেহভাজন। 
প্রতাদন একাঁট ফল ও মিন্ট তার হাতে তুলে দিয়ে আচার্যদেব খুবই প্রসন্ন 
হতেন। এই অপার স্নেহ যে না দেখেছে সে তা ক্পনায়ও আনতে পারবে 
না। | 

আবার দেখা যেত তান তাকে জ্যঁমাত ও গাঁণত পড়াচ্ছেন, ইংরেজণীর 
অর্থ বলে দচ্ছেন। দেখে মনে হত যে অত বড়ো মানদষ, তিনি ক করে 
কত সহজে লৌকিক ব্যবহারে এত সহজ ও স্বাভবক হয়ে ওঠেন। 

তাঁকে দেখেছি অসস্থ শরীরে ম্যাঁজক স্কোয়ার নিয়ে খেলা করতে। 
তিনি 1তন. চার, পাঁচ ও ছয় ঘরের স্কোয়ারগুলো অনায়াসে ভরে তুলতেন, 
সব দিকের যোগ হত সমান। কয়াট নতুন পদ্ধাতি লেখককে এক সময় 
দেখিয়েছিলেন, আর এগুলোর সঙ্গে লৌঁকক লাভের কি সম্ব্ধ তাও বলে- 
ছিলেন। 

এইভাবে দিন কাটছিল তাঁর। কন্তু ১৯৬১ সালে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ 
খারাপ হতে থাকে। যোগিরাজ কালশপদ গুহ রায় মহাশয় কিছু সন্দেহ 
করেন। মা আনন্দময় বুঝতে পারলেন ছু । ?তাঁন আধিলম্বে আচার্য 
দেবকে দিল্লীতে নিয়ে এসে ডাঃ সেনের নারাসং হোম-এ চাঁকৎসার সব ব্যবদ্থা 
করবার জন্য পাঠালেন। সেখানে ডান্ডারগণ সন্দেহ করলেন হয়ত ক্যানসার 
হয়েছে। তখন বম্বে টাটা মেমোরিয়াল ক্যানসার ইনসটাটিউট-এ তাঁকে পাঠানো 
সি করলেন, সময় লাগল 
& | 
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অপারেশন সফলতার সঙ্গে সম্পরন হল দেখে মা আনন্দময়ী সব হাস- 
পাতাল কমকে প্রসাদ বিতরণ করলেন। বম্বে ও পূণায় মার আশ্রমে 
আচার্যদেবের কল্যাণ কামনায় অখণ্ড নামযজ্ঞ চলতে লাগল । মার অনন্য ভন্ত 
কমল প্রহ্মচারী মহাশয় ২৪ ঘন্টা অনশন করলেন এই অপারেশন কালে । 
মহারান্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশজী, যান আবার আচার্যদেবের পরম ভন্ত এবং 
কাশশর প্রতিবেশী, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করাছলেন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে । 
এই অপারেশন উপলক্ষ্যে গোয়ালয়রের মহারাণী গিজয়রাজে 'সিন্ধিয়া অনেক 
সাহায্য করেছিলেন। আরো কত সাহায্য কিভাবে এসেছিল তা আজও 
অজ্ঞাত। সর্বোপার মা আনন্দময়ীর করুণা দৃষ্টি তাঁর জঈবন রক্ষায় সহয়ক 
ছিল আন্তারক দান্টতে, লৌকিক দম্টতে সেই করুণার প্রকাশ ঘটোছল 
[বাভন্নভাবে। 

অপারেশনের পর আচার্যদেব ২৩ দন হাসপাতালে অবস্থান করেন। 
তারপর তাঁর 'বশ্রামের জন্য ব্যবস্থা হয় রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশের প্রস্তাবে বম্বে 
রাজভবনে, কিন্তু অরাঁবন্দের অনুরাগ ও ভভন্ত শ্রীদলপকুমার রায় তাঁকে 
নিয়ে যান ীানজ আশ্রম পৃণায়। সেখানে মা আনন্দময়ীর আশ্রম ও সাল্লিধ্য 
তাঁকে তাড়াতাঁড় সুস্থ ও সবল করে তুলবে এই 'ববেচনায় পুণায় যাওয়াই 
স্থর হয়। 

প্রাতদিন সুন্দর ও অনুকূল পাঁরবেশে তান শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন। 

এ সময়কার একটা বর্ণনা আমরা পাই ডঃ গোবর্ধননাথ শুকরের বর্ণনায়। 
আচার্যদেব পণায় আছেন, অপারেশনের ঠিক পরেই। আগন্তুকদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার বারণ সে সময়, যাঁদের সঙ্গে পূর্বে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা 
হয়েছে শুধু তাঁরাই সাক্ষাং করতে পারবেন 'নধ্ণারত সময়ে । তখন আছেন 
1দলীপ রায়ের আশ্রমের বপরীত একাঁট বাংলোয়। “আমার আন্তাঁরক 
আগ্রহ দেখা করব, আশীর্বাদ নেব। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে বুঝাঁছ 
না। মা আনন্দময় এসেছেন আচার্যদেবকে দেখতে । তিনি চলে গেলে 
আচার্যদেব ওপর থেকে নামবেন না, দেখাও করবেন না কারো সঙ্গে। আমি 
নিরাশ হলাম, কিন্তু অপেক্ষা করতে লাগলাম। মা চলে যাচ্ছেন, আচার্যদেব 
তাঁকে বিদায় দিতে নীচে এসেছেন। ভখড়ে একটু বিশৃঙ্খলা এল, সেই 
অবসরে তাঁর পাদস্পর্শ করতেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পাঁরচয় 

পারচয় দলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের গবেষণার বিষয়ও জানাতে ভুল- 
লাম না। 'বিদ্যাব্যসন কাঁবরাজ মহাশয় যেন রসের সন্ধান পেলেন। সেবক 
ও সচিবের বানষেধ অগ্রাহ্য করে কবিরাজ মহাশয়ের বাকানর্ঝরধারা প্রবাহত 
হতে লাগল। শরশরের কম্ট তখন কোথায়; আমার গবেষণার বিষয় 
"সম্প্রদায় চতুম্টয়ের ভন্ত পদ্ধতির স্নরূপঃ তুলনাত্বক অধ্য়ন। তানি 
শঙ্করের 'বদতো বাঘাত দোষ তীব্রভাবে চ্ঠা করে বাভন্ন ভান্ত সম্প্রদায়ের 
আচার্যগণের পরস্পর তারতম্য দেখিয়ে বিচার করলেন । শেষে বললেন আপনার 
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' শৃবষয়ের প্রবল প্রাতদ্বন্বধ তো শঙ্কর। সাবধানে কাজ করুন। বিষয় সুন্দর, 
খ্যবই উপযোগা। 

এই হল তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞরপ-__সুখে বিগতস্পৃহ দুঃখে অন্দাক্বগ্ন। 

কাশশতে ফিরে এলেন বেশ কিছুদিন পর। আবার চলল সেই পুরনো 
কার্ক্রম। তবে. এবার একটু পাঁরবর্তন এসেছে। কঠোরতা কমেছে অনেক। 
এখন একট অন্যের মুখাপেক্ষী হয়েছেন বেশী-সে হল এ ড্রোসং। 

আগের মতোই 'বিদ্যার্থ ও 'জজ্ঞাসুর ভীড় আছে। তান সর্বদা বাইরের 
জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক পারহার করে চলতেন। কোনো সভাসামাতিতে যেতেন 
না অথবা কোনো সভাসামাতির সম্মাঁনক সদস।তও স্বীকার করতেন না। 
কেবল তিনটি প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর আন্তারক ভথচ সক্রিয় সহযোগ ছল। 
একাটি মলপদাঁহয়াস্থত বশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমের পাঁরচালনা, শরৎকুমারণী 
সংস্কৃত পাঠশালার পাঁরচালনা এবং গোয়েওকা ট্রাস্টের পাঁরচালনা। কিন্তু 
জশবনের শেষ সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালের কোনো সময়ে তিনি এসব 
স্থান থেকে পদত্যাগ করেন, ধীরে ধারে সব ছু থেকে তানি নিজেকে 
গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। 

যখন সংস্কৃত কলেজ ছাত্রাবাসে থাকতেন তখন একদিন ডঃ ভোঁনস তাঁর 
কক্ষে প্রবেশ করে 'বাঁস্মত হন তাঁর পুস্তক সংগ্রহ দেখে। তান বললেন. 
কবিরাজ, তুমি বই পড়তে ভালবাস তা জান, তুমি ষে এত বই সংগ্রহ করেছ 
এ আমার জানা ছিল না। 

তিনি ফে বই পড়তেন শুধু তাই নয়, বহু বই তান সংগ্রহ করোছিলেন। 
তার পাঠকক্ষ অথবা শয়নকক্ষ, বড় হলঘর, পাশের ঘর এমন কি পূজার ঘর 
বইয়ে ভরা থাকত। বই যেন উপচে পড়ত। অনেক বই উপহার হিসেবেও 
পেয়েছেন। হেসাটংস-এর এনসাইক্লোপাঁড়িয়া অফ 'রালিজিয়ান এান্ড ফিলো- 
সোফি-র অনেকগুলো ভলিউম, এনসাইক্লোপাডিয়া 'ব্রিটানিকা, নানা প্রীসম্ধ 
লেখকের ইতিহাস দেশ ও বিদেশের, অনেক র্লাসক এ সব ছাড়াও ছিল 
ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় গ্রন্থের নানা সংস্করণ, নানা প্রকার আলেচ্চনার বই বাংলা, 
ইংরেজ, হল্দী ও সংস্কৃত। একাঁদন ঠিক করলেন এ সব বই উপহার দেবেন 
(বিশ্বনাথ পুদ্তকালয়ে। সূচী তৈরি হতে লাগল। তাঁর সব বইয়ের এক 
চতুর্থাংশ উপহৃত হল। এ 'দয়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মহামহোপাধ্যায় গোপণ- 
নাথ কাঁবরাজ স্মারক বিভাগ রচনা করলেন। এই বিভাগের প্‌স্তক সংখ্যা 
৭৪১৩। স্থির করোছিলেন আরো বই দেবেন এ সংস্থায়। ভালবাসতেন 
সংস্থাটকে, ভেবোছিলেন, তাঁর সমগ্র সংগ্রহ এখানে থাকলে পাঠক ও গবেষক 
উপকৃত হবেন, কিন্তু তা আর হয়ে ওণেনি। 

১৯৬৮-৬৯ থেকেই শরীর ভাল চলছিল না। মাঝে মাঝে জবর হত। 
চিকিৎসা চলছিল, তাতে সামায়ক উপকার হলেও স্থায়ী কোনো উপকার 
দেখা যায়নি। কন্তু,তাঁর স্বাভাবক জাঁবন যানা তাতে ব্যাহত হয়নি। 

৪ ! 
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এই সময় তাঁর জীবনের বহুদিনের সাথী তারি পত্নী দীর্ঘ রোগভোগেক: 
শেষে পরলোকগমন করলেন (১৯৬৯, ৯৮ই এ্রাপ্রল)। তাঁর সেবার জন্য কন্যা, 
সুধা ছিলেন পিতার গৃহে । ধিল্তু তব সব সেবা ও যত্ত উপেক্ষা করে তিনি, 
চলে গেলেন। 

ইতিমধ্যে দুই পোত্রীর বিবাহ হয়েছে এবং পোন্ন শীশশেখরেরও বিবাহ 
হয়েছে। গৃহে যে ছন্রছাড়া ভাব ছিল তাতে শ্রী এসেছে। পত্ী 'বয়োগের- 
পর তাঁর সংসারে যে বন্ধন ছিল তা যেন কেটেছে। তবে এ সব আমার 
লৌকিক দৃম্টিতে দেখা। হৃদয়ে কোথায় ব্যথার সমদ্দ্র বর্তমান তা কে 
জানে £ 

শরশর অসুস্থ সে খবর মা আনন্দময়ী জেনে ব্যবস্থা করালেন যাতে 
'বাবা' অর্থাৎ আচার্য গোপীনাথের অসংস্থতার বীজ ক তা জানা ও 
1চাকৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো আবশ্যক । সেখানে মোঁডক্যাল চেক আপ 
হবে এবং বাধমত চাকৎসাও হবে। 

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ আচার্যদেব কাশী 'হন্দু টা সার 
সুন্দরলাল হাসপাতালে স্থানান্তাঁরত হবেন বলে কাশী আনন্দময় আশ্রমে 
মাকে দর্শন করে যাবেন এরূপ ব্যবস্থা হয়। মা আনন্দময়ী তাঁর নামের 
উৎসগর্সকৃত হাসপাতালের প্রাঙ্জানে অপেক্ষা করাছলেন। আচার্যদেব এলেন, 
মা বললেন, বাবা কয়াদন হাসপাতালে থেকে ডান্তার দোখয়ে এসো । 

এ কথায় আচার্যদেব বললেন, আম কিন্তু বেশী দিন থাকব না। 
শরীরটা ভাল হলেই আবার ঘরে ফিরতে চাই। পুজার সময় কত বাইরের 
লোক আসে আমাকে লক্ষ্য করে- তাদের কত জিজ্ঞাসা । 

মা শুধু বললেন, ভাল হয়ে এসে আশ্রম হয়ে বাড়ী যাবে। 

কিন্তু হাসপাতালে তাঁকে থাকতে হল অনেক 1দন। পুজো কাটল । তাঁর 
প্রোসট্রেট গ্লান্ড-এর চিকিৎসা হল এক নতুন পদ্ধতিতে । তখন 'হন্দু বিশব- 
বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একজন ক্যানাডিয়ন চকৎসক প্রোসদ্রেট গ্লান্ড-এর 
চিকংসার নতুন বাঁধ শক্ষা 1দাঁচ্ছলেন ভারতের 'বাভন্ন স্থানে । সৌভাগ্য- 
বশতঃ সেই ডান্তার ঠিক সেই সময় উপাস্থত ছিলেন কাশীতে। তান সযক্কে 
চিকিৎসা করলেন। ধারে ধীরে আচার্যদেব আরোগ্যলাভ করলেন, কিছ্যার্দন 
সেখানে থেকে চলে এলেন আশ্রমে । আবার প্রস্রাবে অবদ্রাকশান হল, আবার 
গেলেন হাসপাতাল। আবার সেখানে অবস্থান। এর পর স্থির হল আশ্রমই 
আচাযদেবের অবস্থানের পক্ষে উপয্ন্ত স্থান। এখানে হাসপাতলের 
সুবিধা আছে, বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালও কাছে। ভান্তার সেখান থেকে 
আচায দেবকে দেখতে আসতে পারেন. গৃহে থাকলে তা কখনই সম্ভব হবে 
না। তারপর আছে আশ্রমে নিয়ম ও শৃঙ্খলার জীবন। সময় মত পথ্য ও 
সেবার ব্যবস্থা, লোকের ভড়কে সংযত করার সধত্ব ব্যবস্থা । 

সুধাঁদ এবার পাত্র, পূত্রবধ্, শিশ পোন্র পোব্রর আকর্ষণ ত্যাগ ' করে 
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চলে এলেন আশ্রমে মায়ের আহ্বানে । ১৯৬৯--১৯৭৬ এই দীর্ঘ সাত বছর 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আচ'যদেবের করজন ভন্ত তাঁর সেবায় ছিলেন সতত তৎপর । 
এদের মধ্যে শ্রীধর ভভ্রাচার্য ও গোপাল মজুমদারের নাম সর্বান্ত্রে উল্লেখযোগ্য । 
যাঁরা অবসর সময়ে গুরুজশর নানা অস্মাবধা দূর করার জন্য সচেম্ট থাকতেন 
তাঁদের মধ্যে আচায'দেবের শিষ্যা শ্রীমতশ কোশল্যাওয়ালৰ, শ্রীজগদীশ*বর পাল 
ও শ্রীচন্দ্রশেখর স্বামীর নাম করতে হয়। 

মার সতত জাগ্রত দৃষ্ট আচার্যদেবকে যেন থিরে ছিল। যখন 'তাঁন 
আশ্রমে থাকতেন তখন তো কথাই নেই কাশনর বাইরে অবস্থানকালেও মনে 

হয়েছে শশুসন্তান যেন মাতৃসান্নধ্যেই আছে। কন্যাপীঠের মেয়েরাও যথা- 

সাধ্য সেবা করত। 

আশ্রমে অবস্থান কালে আচার্যদেব শরশর ভাল থাকলে ত ততবপ্রসঞ্জ : কর- 
তেন। এই সময়ের রচনা 'মাতৃকা রহস্য । শ্রীযুস্ত গোৌরীশাস্তী মহাশয় ও 
শ্রীষ্‌স্ত গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে এটি রচিত হয়। এই 
রচনাট স্থান পেয়েছে তান্তিক সাধনা ও সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় ভাগে । রচনাটি 
সহদীর্ঘ, এট পাঠ করলে আচার্যদেবের এই বার্ধক্যেও অখণ্ড স্মৃতি স্খিতধ+ 
দেখে 'বাঁস্মত হতে হয়। 

এই অবস্থায় সম্পাদনা করেন মহাকালসংহতার কামকলা খণ্ড, ভূমিকা 
রচনা করেন কয়েকাঁট নবণন গ্রন্থের। থে সব প্রবচন দেন সে সমূদয়ের 
1ববরণ পাই পরমার্থ প্রসঙ্গের তিনটি প্রকাশিত গ্রণ্থে। তত্র জিজ্ঞাসা থাকলে 
উর্তর আসত শারীরক কস্ট উপেক্ষা করে। বলতেন, কম্ট কোথায়? যে 
স্থাত হতে উত্তর আসে শরীর তো. গৌণ সেখানে । 

তাঁর অভ্যাস ছিল প্রাতাদন 'দনপঞ্জশ লেখার। যখন জে পারতেন 
না সেবকদের কেউ কাছে থাকলে তাদের 1দয়ে লেখাতেন দিনের বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য কথাগুলো । কোনো ভন্ত যে প্রাতাদন আসে. তার অনুপস্থিতি নোট 
করাতেন। আর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন 'গুরুবাণী' শোনার । একটি 
ভক্তের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব যাত্রার ক্রম প্রাতাঁদন ঘ৷ প্রকাশ পেত তা শুনতেন 
পরম আগ্রহে । পড়তে চাইতেন নিজে । চোখের দ্‌ন্টি ক্ষীণ হয়েছিল বলে 
মোটা অক্ষরে কালো করে লিখে দিলে পড়তেন। 

পূজা সন্ধ্যার কোন বাধা নিষেধ ছিল না। বিছানায় বসেই মায়ের দেওয়া 
দুটি চাদর নিতেন, ঘরের আলো কাঁময়ে দেওয়া হত, একট; গঙ্গাজল স্পর্শ 
করে ক্রিয়া করতেন প্রায় ঘন্টা খানেক। যারা অন্তরঙ্গ তারা ঘরেই মেঝেতে 
বসত, বলতেন- তোমরা ধ্যান বা জপ করো। বাইরে যাবার দরকার নেই । 

কখনো মা এলে দুটো একটা কথা হত। তারপর আচার্যদেব মৌন 
থাকতেন 'নাবিড় শ্রদ্ধায়। শ্রীসীতার।ম দাস গুকারনাথ কাশশীতে এলেই 
আচার্যদেবের নিকট অবশ্য আসতেন। দুজনে ভাব বিনিময় হত। 

নানা মানুষ তর্খনো আসত তবে সময়ের বাধানষেধ ছিল বলে আচার্ধ- 
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দেবের অনর্গল বাগধারা যেন অনেকটা সশীমত হয়েছিল। সারাদন থাকতেন 
অন্তমুখে। 

৯৯৭৬ সালে মার্চএাপ্রলে শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে 
মা এলেন দূর থেকে । মার শরীরও তখন ভাল ছিল না। আচার্যদেবের 
কক্ষে বসে রইলেন দঈর্ঘকাল। মার সান্নিধ্যে আচার্যদেব সুস্থ হয়ে উঠলেন। 
সকলে 'বাস্মত হল দেখে যে, মরণাপগ মানুষ কেমন সুস্থ হয়ে উঠল। 

মার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎকার, স্থূল শরীরে আর দেখা হয়নি। 

তারপর এল ১৯৭৬-এর ১০ই জুন। আচার্দেবের শরীর আর যেন 
রক্ষা করা যায় না। ডান্তার পরামর্শ 1দলেন হাসপাতালে স্থানান্তারত করার । 
দূরে নয়, আনন্দময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হুল। 

তারপর এল ১২ই জ্এন। সোঁদন জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন। 
সকাল ৯টায় পণর্ণমা ছাড়বে। আমরা আশঙ্কা করেছিলাম হয়ত পার্ণমা 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে যাবে। 

এ এ তারিখাঁট আমার জীবনে কেন ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাসে মুছে 
যাবে না। গুরূজণ সন্ধ্যা ৫-১৮ ?মগনটে দেহ রাখলেন। 

সকালে মার কাছ থেকে দুজন শ্রহ্মচারী এসেছেন একটি চন্দনের মালা 
নিয়ে না 'দয়েছেন। তাঁরা এসেছেন কনখল থেকে । বরজানন্দজী ও 
নির্মলানন্দজী। তাঁরা গুরুজশীর কত প্রিয়, আবার কত আপন মা আনন্দ- 
'ময়র। ঠিক একাঁদন আগেই এসেছেন শ্রীপানু ব্রঞ্চচারীজী--গুরুজীর সঙ্গে 
এদের যে কি গভীর সম্পর্ক, আজ কোন নতুন সম্বন্ধ নয়. বহু দনের সে 
সম্বন্ধ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও অন:রাগের ৷ 

পানূদা ইঙ্গিতে বললেন, মার কথার ভাবে যেন বোঝ। গেল বাবার শরীরটা 
এ-যাত্া আর থাকছে না। পানুদা 1কল্তু কর্তব্যে অটল রইলেন। ডান্তার 
চ্যাটার্জি ও ডান্তার মুখাঁরজ অত্যন্ত ভালবাসা ও আন্তাঁরকতায় কি সেবা 
করলেন! কাজে কোনো ত্রুটি নেই। ক্রমাগত দূ দন দু রাত তাঁদের চোখে 
ঘুম নেই, নেই 'বশ্রাম। ক্লান্তিও দেখা গেল না কারো । গোপাল মজুমদার, 
শ্রীধর, জগদীশ্বর, দাদ, সীতারামঞ্জী, শশী সবাই বনে আছেন পাশে । কখনো 
জয়গুর«, জয়মা ধবাঁন উঠছে, আর ক্গণে ক্ষণে গঙ্গজল দেওয়া হচ্ছে মুখে। 
কান্না, স্তব্ধতা, ভয় মেশানো পাঁরবেশ। গুরুজী তখনো সচেতন। পায়ে 

নজেকসনের সূশ্চ বি'ধলে মুখে ব্যথার কুণ্টন। নাড়ীর গতি চলছে ভ্রোতের 
ধারার মতো, আবার কখনো 'স্থর স্পন্দনেও। মনে হয়, হয়ত স্বাভাবিক। 
আবার সারা শরীর ঘামে ভিজে ঠাণ্ডা, হিমশীতল। 

হাসপাতাল আসার আগেই দুটো কানেই ভাঁজ পড়েছে । আমাদের মনে 
হল এ কিসের লক্ষণ ? 

কাশনরেশ বিভতিনারায়ণ 1সংহ এলেন ১৯ই 'িকেলে। আচার্য 
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দেবকে জানাল কেউ। গুরুজী শুনলেন সেকথা । হাত উঠল আশীর্বাদের 
ভঙ্গীতে । উনি রইলেন 'কিছুকাল। 

পৃর্ণমা কাটল ৯-৩০ 'মানটে। পানুদা আমাকে বললেন-ওুর সংক্ষিপ্ত 
জশীবন ইংরেজী ও 'হন্দ্ীতে লিখে রাখতে, প্রেস থেকে চাইবে। 

আম ব্যস্ত রইলাম প্রায় চারটা পর্্তি। হাসপাতালে পেশছলাম প্রায় 
পাঁচটায়। হঠাৎ গুর মুখ থেকে রন্তু উঠল খাঁনকটা। তারপর সব বাঁধন 
খুলে দেওয়া হল। তারপর সব শেষ। 

দেহাটকে নিয়ে আসা হল আশ্রম প্রাঙ্গনে । 

একটি মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ ঘটল। 


আচার্ধদেব তাঁর মনশীষণজপবনের স্বীকাতিরূপে নানা লৌকক সম্মান 
অন করোছলেন। তিনি সম্মানের প্রার্থা ছিলেন না। 'ীকন্তু সম্মান তাঁর 
দ্বারে এসে উপাস্থত হয়োছল। এদের সূচী নম্নে প্রদত্ত হলঃ 


১. মহামহোপাধ্যায় ভারত সরকার ৪ঠা জুন, ১৯৩৪ 

২. কোরোনেশন মেডেল ভারত সরকার ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ 
৩. ডি. লিট এলাহাবাদ বিশ্বাবদ্যালয়, ১৯৪৭ 

৪. ডি. লট কাশী হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয় ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ 
&. সাটটীফকেট অব অনার সাম্ট্রপাঁত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৫৯ 

৬. ফেলোশিপ বর্ধমান 1বশ্বাবদ্যালয় ১৯৬৪ 

৭. পদ্মাবভূষণ ভারত সরকার ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৪ 
৮. ফেলোশপ এশিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল, কাঁলকাতা, ১৯৬৪ 
৯. ডি" লিট কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৫ 


. সাহত্য বাচস্পাঁত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ, ১৯৬৫ 
. সর্বতন্ম সার্বভৌম গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬৭ 
. ফেলোশিপ | বম্বে এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৯ 
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এ ছাড়া তিনি সাহাত্যক পুরস্কার দুটি গ্রন্থের জন্য লাভ করেন। একাঁট 
সাহত্য অকাদমী থেকে এবং অন্যটি উত্তরপ্রদেশ সরকার থেকে । এ ছাড়া 
বহু বাঁশম্ট পদক ও প্লেক্‌ নানা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত হন। ্‌ 
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আচার্ধ বিদ্যাগুর গোপীনাথ 


আচার্যদেবের অধ্যক্ষতা কালে (৯৯২৪--১৯৩৭) একাঁদকে যেমন নান! 
িদ্বত্তা পূর্ণ গবেষণার কাজ চলতে থাকে, অন্যাদকে তাঁর সাধু সন্দর্শনও 
বাড়তে থাকে । তান সাধূজনের সম্পর্কও তত্বজ্জঞনের পথ বলেই মনে 
করতেন। বাঁভল্ল সাধকের প্রকীতি অনুসারে তাঁদের আধারে যে তত্তের প্রকাশ 
ঘটে তা যে রহস্যশাস্তে নিবদ্ধ ধারাই হবে এ বিশ্বাস তাঁর কোনোকালেই 
ছিল না, তাই সাধুজীশবনের ব্যান্তগত ধারা কোনো 1বশিস্ট সাধনক্রমের সঙ্গে 
মেলাবার প্রয়াস তান কখন করেন নি। নিজের বান্তগত সিদ্ধান্ত ও িশবাস 
বজন করে তিনি তাঁদের ধারার সত্য রূপটি হৃদয়ে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন 
বলেই কোথাও তথ্যের বিকৃতি যেমন ঘটে নি, অন্যাদকে তারি দেখা তত ও 
তথ্য যথাযথ রূপে পাঠকের নিকট উপ্পাস্থত হয়েছে । 

তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন--'তত্রুপীী ভগবান: তো এক ও অখন্ড, তা 
সত্বেও মানুষ নিজ নিজ প্রকীতি অনুসারে খণ্ডভাবে তাঁহাকে ধারণা করার 
চেম্টা করে। ইহা স্বাভাবক। এই জন্য তাহার দকে অগ্রসর হইবার পথও 
এত বিচিন্ন। কেবল 'বাঁচন্র নয়, কখনো কখনো বিরুদ্ধও প্রতীত হয়। কল্তু 
বিরদ্ধ প্রতত হইলেও তাহারা বির,দ্ধ নয়।' 

এইকালে আচার্যদেবের মনীষর্প দেখার সৌভাগ্য অনেকের হয়েছে, 
কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন হয়েছেন। তাঁরা যাঁদ কখনো তাঁদের 
সংস্মরণ লেখেন তবে আমরা তাঁর আচার্যরূপের ছু চিন্ন পেতে পারি.. 
কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব হবে ? 

তিনি প্রাতাঁদন ভাবে চলতেন তার একটা ববরণ আমরা গ্রন্থের একট 
অংশে দিয়েছি। তাঁর কাছে প্রাতাদন বহু মানুষের আগমন ঘটত, তার মধ্যে 
তত্বঁজিজ্ঞাস্‌ তত নয়, যত গবেষক বিদ্যার্থখর। কিন্তু তাদের িড় থাকলেও 
[তানি সময় করে বিদ্যা্থা অথচ 'জিজ্ঞাসু বিদ্যাথীকে নিয়ম করে শাস্ত গ্রল্থের 
পাঠ দিতেন। 

আচার্য বলদেব উপাধ্যায়জী এ সময়কার একটা বিবরণ দয়েছেন। তিনি 
লিখছেন যে আচার্যদেব কোনো গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রদানকালে বিষয়ের সঙ্গ 
এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে তাঁর শরীর-বোধ পধল্ত থাকত না। বিশেষ ক্লিষ্ট 
বিষয়ও আত অনায়াসে অন্যের হৃদয়ে পেশছে দেবার তাঁর বিশেষ ক্ষমতা 
ছিল। দর্শন, ধর্ম যোগ ও তন্ত,.বোদিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বহু 
অজ্ঞাত ও অল্পজ্ঞাত রহস্য কথা, ভান্ত ও রসশাস্্ের গম্ভনর চমংকারিতা তাঁর 
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-প্রবচনে প্রকাশ পেত। তান রহস্যের অন্তস্তলে পেশছে তার ব্যাখ্যা 
করতেন। এই ছিল তাঁর বিশিল্টতা। 

কাবরাজ মহাশয়ের কাছে কোনো গ্রন্থের পধান্তব্ধ আলোচনা করা অথবা 

অধ্যয়ন করা সম্ভব হত না। তাঁর অলোকক প্রাতভা পধান্ততে বম্ধ না থেকে 
উন্মুস্তভাবে বিষয়ের আলোচনা করে গ্রন্থের ও পংন্তির আশয়রুপ নবনীত 
শ্রোতার নিকট উপাস্থত করতেন। 
_ উপাধ্যায়জণ প্রসঙ্গ ক্রমে আরও বলেছেন যে মাননীয় আশুতোষ মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয় যেবার কাশশতে দুর্গাপূজা করেন তখন তিনি কবিরাজ মহা- 
শয়ের বিদ্বত্তায় এত মৃশ্ধ হন যে 'তাঁন তাঁকে কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে 'নয়ে 
যেতে চান। কিন্তু তান অর্থ ও খ্যাঁতর প্রলোভন ত্যাগ করে কাশীতেই 
অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। 

কোনো সাধুপুরূষকে প্রথম দর্শনেই এবং তাঁর সঙ্গে অল্প দু-চারাঁট 
কথা বলেই চিনে নেওয়া তাঁর কাছে সহজ ছিল। তান নিজে সন্ত ছিলেন, 
তাই 'সল্ত হী সন্ত কো পণহচানতে হৈ*। 

তাঁর যে প্রবচন চলত তাতে যে তাঁর নিজস্ব ব্দা্ধ ও বিচারই প্রধান 
সাধন ছিল তা নয়, তিনি বোধের উদার ভূমি থেকে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর 
লাভ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর '্বসংবেদন'ই এক স_দঢ় সাক্ষ্য। 

' তিনি বলছেন, 'জপ যজ্ঞ কিঃ আ'এ হঠাৎ প্রত্যক্ষ হইল বদরণনাথজশকে 
বুঝাবার সময়। স্থূল এইভাবেই সক্ষন হয়-সক্ষম কারণে আকৃষ্ট হইয়া 
উঠিয়া গড়ে। মনে হচ্ছিল নাভর দিকে একাট আগ্নকুন্ড আছে। এ আঁশ্ন 
চিপ্ময়। আমরা সাধারণতঃ যা কিছু নাম বা জপাঁদ কার, সব ইড়া ্পিঙ্গলায় 
*বাস চলার সময়। সুষ্যম্নায় কেহ অপ কাঁরতে পারে না, উহা আপনা- 
আপনি হয়। ইড়া-পিঙ্গলার বায়ু স্থলভাবে চলে-জপও স্থূল, শব্দও 
স্থূল। কন্তু এ শব্দ গুরুদত্ত বলিয়া উহার ভিতরে সত্তৃশান্ত প্রচ্ছন্ন আছে। 
অন্য শব্দেও আছে-মান্রা কম। বারবার স্থুলভাবে শব্দ উচ্চারণ করা মানেই 
এ শব্দকে এ অগ্নিকুণ্ডে আহ্যাতি দেওয়া । ইহ? প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এ 
কুণ্ডে শব্দ পাঁড়লেই শব্দের স্থুলাংশ বা তামস্বাংশ এ আঁগ্নতে ভস্ম হইয়া 
যায়। সক্ষমাংশ বা সত্তাংশ সুষুম্নার পথে আপাঁনই উপরে উঠিতে থাকে। 
স্থুল ও সুক্ষেরর বিবেচন এ অণ্নিতে হইয়া থাকে। স্থূল শব্দ সুষুদ্না 
পথে উঠিতে পারে না। 

ফলতঃ যতই জপ করা যায়, ততই সত্বশান্তর কণা ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া 
'সশ্টিত হয়। বেশ পাঁরমাণ হইয়া গেলে ধ্যান সমাধি আপনিই আসে ।% 


আচার্যদেবের জীবনে যে জ্ঞান শ্রোত সতত প্রবহমান ছিল তার দু'টি 
ধারা লক্ষিত হয়, একটি লৌকিক অপরা বিদ্যার ধারা এবং অন্যটি অলৌকিক 


* গবসংবেদন, কস ভাগ, পৃঃ ৭৪-৭৬। 
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পরা 'বদ্যার। তান যেখানে অপর। বিদ্যার আলোচক সেখানে তান রহসঃ 
সম্ধানী ও গম্ভীর তত্তের আলোচনার পারঙ্গত মনস্বী। অধ্যক্ষতা কালে 
[তান যে বিদ্যার আলোচনায় ও নানা নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত সেখানে 'বশ্বের 
বিপুল সাহত্য ভাণ্ডার তাঁর কাছে এক দিগন্ত বিস্তৃত অধ্যয়নক্ষেত্র, সেখানে 
তাঁর মনন ও অনুশীলন দেখলে 'বাস্মত হতে হয়। বিশ্বের বহু গ্রল্থ সম্যক্‌ 
উদ্ধরণই এর প্রমাণ। তাঁর রচিত একটি ছোট নিবন্ধ পাঠ করলেই এ কথা 
হৃদয়ঙ্গম হতে পারে। 

আচার্ধযদেবের অধ্যাপনাশৈলীর কথা অনেকে বলেছেন। অধ্যাপক 
শ্রীগোবল্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহ?শয় আচার্যদেবের কথা বলেছেন £ দিনের 
পর দিন তাঁর কাছে কত মানুষের আগমন ঘটত। "তান জ্ঞানের ভাণ্ডার 
উজাড় করে সর্বজন নবিশিষে বিতরণ করতেন, "শাক্ষিত আঁশাক্ষিতের বিচার 
নেই, জিজ্ঞাসা থাকলেই হল। তাঁর ছিল শীনাঁবচারে ব*বাস-সব তো 
[শিবময়। কেউ যাঁদ সাধন-সম্পাত্ত ?বহীন হরেও উচ্চ আঁধকার রূপে 
নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তাতে দোখ কোথায় ; সবই তো শিবরূপ সুতরাং 
তাতে আব্বাসের ক আছে 2 

তাঁর পাতঞ্জল যোগের অপূর্ব ব্যাখ্যানের কৌশলের কথা উল্লেখ করে 
বলেন-এ কোনো টীকাকারের ব্যাখ্যার বিবরণ নয় অথবা ভাষ্যের সমীক্ষাত্মক 
বিশ্লেষণ নয়, এ হল প্রাতিভার স্বতঃস্কৃত প্রকাশ । আচার্যদেব বলতেন-_ 
এই নবীন আলোক তানি লাভ করেছেন শ্রীশীশভূষণ সান্যালের কাছে। 

তাঁর অখন্ড দৃম্টর আলোকে কোনো দাশশানক বিচারের অবমূল্যায়ন 
হয়নি। প্রত্যেক গ্রস্থানের নিজস্ব বোৌঁশন্ট্য নরুপণ করে তাতে যতট,কু 
সত্য বর্তমান সম্যক নিরূপণ করে তাকে তার যথাস্থান দয়েছেন। আবার 
সেই বশেষ প্রস্থানের দৃষ্টিভঙ্গী ?ক, কোথায় তার বাস্তব তাৎপর্য তাও 
নিদেশ করেছেন। শাঙ্কর বেদান্তের উল্লেখ করে বারধার এ দাঁম্টর এক- 
দেশীরতা দোখয়েছেন, তবে এ কথাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি যে শঙকরা- 
চার্য যে ।বশবাতত স্বরূপকে বোঝাতে চেয়েছেন তা পরবতাঁ ধারণায় কিভাবে 
বিকৃত হয়েছে। আচাযদেবের বিরোধ মেইখানে। 

সাংধোর কৈবল্যে তান যে ভ্রুট লক্ষ; করেছেন যোগের কৈবল্যে সে 
বিরোধ পাঁরহারের পথ খুজে পেয়েছেন 'সত্বপ্রুষয়োঃ শাদ্ধি সাম্যে কৈবল্যম 
এই সত্রে। এঁট পরমকৈবল্য। এই কৈবল্যে প্রকৃতির পরমশুদ্ধি সম্পন্ন 
হয়, তখন পুরুষ থেকে প্রকীতির বয়োগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রকাতি 
তখন [চন্ময়ী, সে সময় পুরুষ প্রকৃতিতে সামরসা সম্পন্ন হয়। 

আচাষদেবের প্রবচনশৈলীর কথা বলতে গিয়ে তিন আরও বলেছেন; 
'সোঁদিন ষড়ুদর্শনের ধাপগ্দাল বড় সুন্দর ভাবে বাঁলতেছিলেন। আমাদের 
দেশে দর্শনের গাঁতি ঠিক পাহাড়ের সারকুইটাস মৃভমেন্ট-এর মত আগাইয়া 
িয়েছে। তাই পাহাড়ের এক প্রান্ত হইতে যাহা ভিজিব্‌ল, অন) প্রান্তে 
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তাহ। অদৃশ্য হইয়া গয়াছে। বৈশোষধক দশনে ঈশ্বরের কোনো নামগন্ব 
নাই, ন্যায়ে আসিয়া ঈশ্বর দেখা দেন। আবার .সাংখ্যে ঈশ্বর লকাইয়া যান, 
পুনরায় পাতঞ্জলে আবিভতি হন। মীমাংসায় আবার ঈশ্বর চলিয়া যান, 
দৃষ্টিবাহ্র্ভত হইয়া পড়েন, শেষে বেদান্তে আবার নয়নগোচর হন। কিন্তু 
যে ঈশ্বর প্রথম দান্টবাহর্ভূত হইয়া যান, পরে যখন আবার তাঁকে দেখা যায় 
তখন তাঁর সে রূপ থাকে না, তান আর এক হায়ার ফর্ম-এ দেখা দেন। 
নৈয়ায়কের ঈশ্বর কর্মফলদাতা মাব্র। সাংখ্য বাঁললেন, কর্মফল প্রকাতি 
হইতেই আ'সবে। প্রকীতই সব ফল যথাযথ প্রসব করিবে, সেজন্য তোমার 
ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। পাতঞ্জল বাঁললেন, প্রকীতি হইতে মুক্ত হইবার জ্ঞান 
তো আঁসবে তাহা হইতে, নতুবা 'তারক' জ্ঞান কে দেবে: তাই গুরুরূপে 
তাঁকে চাই--পূর্বেষা মাঁপ গুরুঃ'। তাই পাতঞ্জলের ঈশ্বর আসলেন জ্বান- 
দাতার্পে, গুরুরূপে। মামাংসা বাললেন_ গুর আমার বেদ, ঈশ্বরের 
প্রয়োজন কি; শেষে বেদান্ত আঁসয়া দেখাইলেন বেদের স্বয়ংপ্রকাশ তার 
মূলেও তিনিই । সতরাং তাঁকে বাদ দেওয়া চলে না। এমাঁন কাঁরয়া আমা- 
দের দর্শনের ধারায় ঈশ্বর উজ্জ্বল হইতে উজ্জবলতররূপে একবার কাঁরয়া 
অন্তাহত হইয়া আবার প্রকাশ পাইয়াছেন। 

মান্তর কনসেপসন-এও ঠিক তাই। বৈশোঁধকের মুন্ডি দুঃখানবাত্ত-- 
নেগোঁটভ, আবার ন্যায়ের মুক্তিতে সুখ"ভবান্তির আভাস মিলে। উহা পজে- 
টিভ। সাংখ্যে আবার দুঃখ 'নবৃত্তি, পাতঙ্জলে প্রত্যক- চেতনাধিগম । মীমাংসায় 
আবার নেগোঁটভ, শেষে বেদান্তে আনন্দে পর্যবসান 1” 


আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তর উপায় প্রসঙ্গে একদিন বলাঁছলেন ঃ “আত্মা 
স্বাতন্ত্যময় ও অখণ্ড মহাপ্রকাশস্বর্‌প । তাঁহাকে লাভ কাঁরতে হইলে প্রথমে 
তাঁহার নিরাকার নিগগণ স্বরূপকে গ্রহণ কাঁরতে হয়, তারপর তাঁহার সাকার 
অথবা সকল 'দিককে গ্রহণ করা আবশ্যক। আত্মার ?নরাকার স্বরূপ বিশ্বা- 
তীত 1কন্তু তাঁহার সাকার স্বরূপ বম্বাঞ্খক। উহা বাঁর্পে, সমন্টিরূপে 
এবং মহাসমন্টির্পে গ্রহণীয়। এই বাবধ স্বরুপ প্রাপ্তর পরে আত্মার পরম- 
স্বরূপের সাক্ষাংকার হইয়া থাকে । এই পরমস্্র্‌পে সাকার নিরাকার, সকল 
নিম্কল, সাঁবশেষ 'নাঁবশেষ প্রভীতি দ্বন্দের সমাধান হইয়া যায়। ইহার পর 
যোগের পথ খুলিয়া যায়। যোগে যখন ঘনীভূত ভব প্রাতিষ্ঠত হয় অর্থাৎ 
সাযুজ্য লাভ হয় তখন তাহার উধের্য অদ্বয় অবস্থার আবিভব ঘটে।, 

এই প্রসঙ্গে আচার্যদেব তিনটি গাঁতির কথা উল্লেখ করতেন, একটি 
দক্ষিণাবর্ত, অন্যটি বামাবর্ত এবং সর্বশেষ সরলগাঁতি। যোগী দক্ষিণাবতক্মে 
এই সাকার জ্ঞেয়রুপ বিশ্বকে আঁতন্রম করে নিরাকার জ্ঞানস্বরূপে উপনশত 
হন এবং পাঁরশেষে নিরাকার আত্মসন্তা লাভ করেন। বহ সাধক এই 'নিরা- 


* পত্র প্রসাদ, প্রঃ ৩২-৩৩ । 
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কার আত্মদর্শনকে সাধনার চরম লক্ষ্য মনে করেন, কিন্তু আচার্যদেব এই 
স্থাতকে আত্মার 'পৃষ্ঠদর্শন' নামে আঁভহিত করেন এবং একে সাধনার 
অনুলোম গাঁত বলেন। 

[তানি বলেন, সদ্ঙ্গুরুর কৃপা থাকলে যোগী এই স্থানে না থাঁময়া মোড় 
ঘুরিয়া বামাবর্ত গাঁতিতে চলিয়া নিজ স্বরূপের ?ানকট উপাস্থত হইতে পারে। 

এর ফলে কি হয় সে কথার উত্তরে বলেন, 'দাঁক্ষণাবর্ত ক্রমে যে জ্ঞেয়র্পী 
বিশ্বের জ্ঞানে বিলয় হইয়া 'গিয়াছল, তাহার পুনরুগ্থান হয়, কিন্তু উহা তখন 
জড় না থাকিয়া চিল্ময় হইয়া যায়। যখন সমস্ত বিশ্ব তাহার চিন্ময় রূপ 
লইয়া পুনরায় উ্খত হয় তখন, 'বিশ্বাশ্রক আত্মস্বরূপের দশনি হইয়া থাকে। 
ইহাই আত্মার “সম্মুখদর্শন,। 

কিন্তু এখানেও গাঁতর শেষ নয়। এতাধন ছিল আবর্তগাঁত 1কল্তু এবার 
যে গাঁত তার নাম 'দয়েছেন সরলগাঁত। এই গাঁতি অনেকটা সুষ্ম্নার সরল- 
গাঁতির অনুরূপ ॥ এই সরলগাঁতির দ্বারা পূর্ণসত্তার দর্শন ঘটে, কিন্তু প্রথমে 
থাকে ব্যবধান। এই ব্যবধান কাটে কিভাবে তার উত্তরে বলেন, পূর্ণ 
স্বর্পের 'নরল্তন আনমেষ দৃষ্টিতে দর্শন কাঁরতে করিতে এই ব্যবধানও 
দূরীভূত হয় এবং উপাস্য উপাসকের যোগ আরম্ভ হইয়া থাকে। তারপর যোগ- 
প্রাক্রয়ার গাঢ়ত্ব আসলে উপাসক উপাস্যে অনপ্রাবষ্ট হয় এবং উপাস্য 
উপাসকে। তখন উভয়ে সমরসতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই যোগের পরা- 
কাম্ঠা। ইহার পর সামরস্যও থাকে ন।। উহারও আতনক্রম হইয়া থাকে। ইহাই 
আত্মার পূর্ণীস্থাতি।' 

আচার্যদেবের এক বিশেষ পাঁরচয় তিনি প্রগাঢ় বিদ্বান ও মনীষী, কিন্তু 
বিদ্বস্তা ও মনীষা তাঁর বাইরের পাঁরচয়। তাঁর অন্তরঙ্গ পাঁরচয় অনুসন্ধিং- 
সুর, যে অনুসন্ধান তাঁকে ভারতীয় রহস্যশাস্তের মূল সুরকে আঁধগত করতে 
সাহায্য করেছে এবং তাঁর জঈবনধারাকে নবরসে উজ্জীীবত, সঞ্জনাবত ও 
সণ্টাঁলিত করেছে। অধ্যাত্মশাস্তের নিগুঢ-মর্ম এভাবে আধগত করে ক'জন 
বিদ্বান এর পূর্বে তাকে নিজ জীবনের পাথেয়র্পে গ্রহণ করেছেন তা অনু- 
সন্ধানের বিষয়। শাস্ত্র কেবল কৌত্হল নি্বাস্তর উপায় মাত্র না থেকে তাঁর 
নিকট পরমার্থপথের সঙ্গী হয়েছে। সেইজন্য দেখতে পাই সব শাস্ত্রের মর্মীর্থ 
কত সহজে তাঁর আধার হতে প্রকাঁশত হয়েছে। 

যাঁরা সাধারণ মানুষ অথচ যাঁদের জিজ্ঞাসা ব্মান তাঁদের জিজ্ঞাসায় 
আচারযদেব কত সরল ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করতেন দেখে বিস্মিত হতে হয়। 
অনেকের মনে হয়েছে মনীষাই বুঝি শাস্তের নিগড রহস্য উদঘাটনের চাঁব- 
কাঠি। বুদ্ধ যাঁদ শাস্তালোচনায় ও বিশ্লেষণে শাণিত হয়ে ওঠে তাহলে 
হয়ত এভাবেই গন্রুরহস্য উন্মোচিত হতে পারে। কিল্তু এ-বিচার যে যথার্থ 
নয় তা কিন্তু অপ আলোচনাতেই স্প্ট হয়ে ওঠে। 

আমরা অনেক সময় অধ্যাত্ম সাধনার নানা শব্দের সঙ্গে পাঁরচিত হই 
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'এবং 'বাভন্ন কলমের কথা শুনি। সেসব শব্দ ও কলমের কথা শুনে আমরা 
অবশ্যই 'বাস্মত হই কিন্তু তার রহস্য সম্বন্ধে কোনে। জ্ঞানই সহজে ঘটে না, 
ফলে আমরা এক প্রকার অস্পন্ট ধারণা গড়ে তীল। 

আমরা শুনোৌছ কারো হয়ত সুষ্ম্না খুলে গেছে। কিল্তু মনে প্রশ্ন ওঠে 
যার সুষ্ম্না খুলেছে সে ক প্রাঁপ্তর শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে-না তার 
আরো কিছ প্রাপ্তব্য আছে 2 প্রচলিত শাস্দ গ্রন্থে যদ এর উত্তর খুজতে হয় 
তাহলে অন্বেষক বৃথাই খ'জে বেড়াবেন, কিন্তু আাচার্যদেব কিভাবে বলতেন 
(তাঁর কথাতে এখানে তা উল্লেখ করাছ। 

'মধ্যমার্গে কিছুমান্র প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই ব্াঝতে হইবে যে স্থুলদেহ 
হইতে িক্ষমণ ও সক্ষনদেহের প্রথম স্তরে প্রবেশ ঘাঁটয়াছে। তখন শ্বাস 
কাল-নাড়ীকে পাঁরহার কাঁরতে আরম্ভ করে ও স.য্ম্নাতে প্রাবষ্ট হইয়া 
অধঃ-উধর্ব সণ্চরণ করিতে থাকে, বাঁহজগিতের স্মত তংকালে ল:গ্তপ্রায় হয়, 
কিন্তু ভিতরের চৈতন্য উজ্জ্বল হইয়া ফ্যাটয়া উঠে।' 

এর পর যে স্থাতর উদয় হয় সে প্রসঙ্গে বলেন-- 

'পরবতর্ঁ ভূমিতে সুষম্নার অন্তগাস্থত বজ্র-নাড়ীতে প্রবেশ হয় ও 
-সুক্ষমদেহের প্রথম স্তর হইতে নিক্কান্ত হইয়া দ্ধতীয় স্তরে অবস্থান হয়। 
তখন বজ্রানাড়ীর শাখা-প্রশাখাতে সণ্চরণ হইতে থাকে ।' 

' এটি সূক্ষদেহে সণ্টরণের কথা। সামরা ভাঁব এই বুঝি শেষ, কিন্তু 
' আচার্যদেব বলেন, 

'ইহার পর চান্রণীতে প্রবেশ লাভ হয়। বজ্জানাড়ীর অভ্যন্তরে ইহার 
স্থিতি । সেখানে প্রাবন্ট হইলে সংশয়হশন জ্ঞানের উদয় হয়, হদয়গ্রান্থর 
ছেদন হয় ও বিকজ্পময় অশদ্ধ জবভাব কাঁটয়। যায়। ইহাই সক্ষমদেহের 
তৃতীয় স্তরে বিশ্রাম লাভ।' 

তারপর সৌভাগ্ক্রমে আরো গতি হলে কি হয় তার উত্তরে বলেন, 
“ঁচান্রিণীর অন্তঃ্ীষ্থত বন্ষনাড়ীতে প্রবেশ হইলে নিজেকে হৃদয় হইতে 
“বাদশান্ত (ব্ক্ষরন্ধই মহাশন্য) পরন্তি স্পন্দনশীল দেখতে পাওয়া যায়। 
'ইহাই রন্গনালে স্থিত, শুদ্ধ কারণদেহে বা মুহাকারণদেহে অবস্থান এবং 
'জগঞজ্জননী মায়ের কোলে বিশ্রাম । বিশুদ্ধ অমৃতই এখানকার ভোগ্য। 
ইহার উধের্ আর ভোগ নাই, তথন চৈতনাময় স্থিত ও প্রশান্তি। তখন 
বস্তুভোগ ও শান্তি অথচ 'স্থাত ও ক্রিয়ার ভেদও কাটিয়া যায় অর্থাৎ সব 
' থাকিয়াও যেন কিছুই থাকে না।' 

একদিন বিকঞ্পের কথা বলতে 1গয়ে বলছিলেন, বায়ূই বিকজ্পের কারণ, 
তাকে সম না করতে পারলে বিকল্প উঠ্বেই। প্রাণ ও অপানের ধারা রুদ্ধ 
করতে না পারলে বিকল্প আসা স্বাভাঁবক। যাঁদ 'নয়ম করে শবাস-প্রশ্বাসের 
'দকে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এক সময় স্থির বা সমভাব আসবে। এঁ সমতা 
আসছে কিনা, তার ক্ষণ হল হয়ত বদযতের ছটার ন্যায় আলোর কণা চোখের 
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সামনে তাঁব্র বেগে যাতায়াত করবে। তারপর এক সময় এ আলোর কণা স্থির 
হয়ে দাঁড়াবে ভ্রমধ্যে। তখন এ আলোর ধারা ধরে অগ্রসর হতে হবে। তখন 
দেখা যাবে যে এই যে বিস্তৃত জগৎ তা ভাসছে এক আলোর সমুদ্রে। সে 
আলোর কোনো ধারণাই নেই তোমাদের, কিম্বা পাধনজগতে যারা 'কাঁ্চৎ 
প্রবেশ করে নি, কল্পনায়ও আনতে পারে না। জগতের কোনো আলো 'দয়ে 
তাকে বোঝানো যায় না। যে বিদ্যতের ঝাঁলকের কথা বললাম, তা এঁ 
আলোর সহম্্র লক্ষ কণিকার একটি কণ। মান। তারপর এ আলোর ধারা 
তোমার সত্তাকে এগয়ে নিয়ে যাবে এ আলোর সমুদ্র ভেদ করে। এভাবে 
চলতে চলতে তুম পেশছবে সহম্রারে। এ সহম্রের কোনো ধারণা তোমার 
আছে ।ক, হেমেন্দ্র ? 

আম চুপ করে রইলাম। উীন বললেন, যাঁদ তাঁম সেখানে পেশছও 
তাহলে দেখবে কূল নেই কিনারা নেই, অনন্ত এক নীল জলরাশ, তাতে 
ফুটেছে এক কমল। সহম্ত্র তার অর-সূর্যের সহস্র অরের যেমন অনন্ত 
বস্তার তেমাঁন। 'কন্তু তারও ভেদ হয়। তারপর উল্মনী। এঁ উল্মনশতে 
মনের যে ক্ষীণ মান্রা বর্তমান তাকেও শেষ করতে হয়। তারও আগে আছে 
খণ্ড শিলম্ট, কলা যুক্ত। এখনও তো অখণ্ড নয়, বানহ্কল। নিম্কল অবস্থায় 
উপনীত হয়ে যাঁদ ফিরে আসে কেউ তাহলে সে পাবে নিজের মধ্যে সবকে 
এবং সবের মধ্যে  নজকে। আনাপানের সহজ পথে এই পরমপ্রাপ্ত ঘটতে 
পারে। 


একাঁদন বঙ্গ, গুরু, ও শিষ্যের প্রসঙ্গ করাছলেন। বললেন, রক্ম, গুরু ও 
শিষ্য মূলতঃ একই আত্মস্বরূপ। 1কণ্তু যেখানে রঙ্গ, গুরু ও শিষ্য এই 
[তনাট পৃথক সত্তার কথা বলা হয়, সেখানে ভেদ না থাকলেও ভেদ কল্পনা 
করা হয়। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক থেকেও তাতে অনন্ত ভেদ কল্পিত হতে পারে। 
বন্মা বস্তুতঃ স্বর্পাস্থি'তরই নামান্তর, গুরুও তাই--কিনতু ব্লহ্গ তাঁর নিজস্ব 
রূপকে জীবের নকট অনাবৃত করেন না। তবে তাঁর নিজস্ব রূপ যাঁর 
কাছে অনাবৃত সেহাট তাঁর গুরুরূ্প। মনে কর, ব্র্ধ যেন মধু অর্থাৎ আনন্দ- 
সমুদ্র, এ আনন্দসমূছ্গু আস্বাদন করেন গুরু এবং শুধু তাই নয়, এ আনন্দ- 
মধু শিষোর সততায় সণ্টারিতও করেন এ গুরু । যান নির্বকজ্প রঙ্গ- 
স্থাতিতে স্থিত থাকেন, তান মধু হয়ে যান একথা সত্য, কিন্তু এ মধু তান 
না পারেন আস্বাদ নিতে িম্ব। অপরকে আস্বাদ দিতে, তাই তান সদগুরু 
পদবীতে আরুঢ হতে পারেন না। 

যাঁদ কোন জীবন-মনন্ত পুরুষ লোক ব্যবহারের প্রীত উন্মুখ হন তকে 
তান 'নার্বকজ্প স্থাত অক্ষুগ্ন রেখেই শুদ্ধ বিকজ্পের ভূমিতে বহার করতে 
পারেন। 

একাদন ব্রিশান্তর উপাসনার রহস্য কথা বলাছলেন, 'আমাদের দেশে শান্ত- 
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উপাসনার ষে ক্রম বর্তমান তাতে কালী, তারা ও ষোড়শ এই তিনাটর 
প্রধানত লাক্ষত হয়। শান্ত সাধকগণ পরমাস্থিতিকে মহাশৃন্যের অতীত 
বালয়া মনে করেন। আমার মনে হয় শান্ত সাধকগণ মহাশুন্য ভেদ কারবার 
জন্য সন্নদ্ধ হইয়া ক্রমদীক্ষার মার্গে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া পূর্ণত্ব লাভের 
পথ প্রদর্শন কাঁরয়াছলেন। পূর্ণত্বের পথে যাইতে হইলে মহাশুন) ভেদ করা 
একান্ত আবশ্যক 1 

এই মহাশুন্য ক এ প্রসঙ্গে বললেন, 'সাধনপথে চাঁলতে হইলে এই স্থূল 
দেহ এবং স্থূল জগৎ ভেদ করিয়া অন্তর্মুখ ও উধ্বমুখ গতিতে ক্রমশঃ অগ্র- 
সর হইতে হয়, লক্ষ্য থাকে আত্মসান্মৎকার, কিন্তু লক্ষ্য প্রাপ্তর পূর্বে ভাব- 
ময় জগতের উধের্য মহাশুন্য সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাকে ভেদ করা আবশ্যক। 
স্থুল সূক্ষমাদি সমস্ত বিশ্বপ্রপণ মহাপ্রলয়ে ও আতিমহাপ্রলয়ে ধৰংসপ্রাপ্ত 
হইয়া ক্রমশঃ শৃন্যরূপ ধারণ করে। শুন্যের পরেও গভীরতর শুনা আছে। 
এইজন্য শুন্যেও বৈচিন্র্যসম্পন্ন । আপোক্ষিক দাষ্টতে বাভন্ন শৃূনোর মধো 
যোঁট চরম ও পরমশন্য তাহাকে এইখানে মহাশনন্য নামে বর্ণনা কারতেছি। 
তল্লশাস্দে ইহা ব্যাঁপনঈ সন্তার অন্তর্গত। 

. মধ্যযুগের সন্ত মহাজনগণ সকলেই এই শুন্যের কথা জানিতেন। এই 
মহাশুন্য ভেদ করা চিৎশান্তর সাহাযা ভিন্ন সম্ভব নয়। এইজন্যই মনে হয় 
পূর্ণ' দীক্ষার পর ক্লমদীক্ষার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পূর্ণাভিষেক শান্তাভি- 
ষেকের পরে সম্পন্ন হয়। ইহাতে মন্দের প্রাধান্য থাকে কিন্তু উপাস্য কাল" 
নহাপ্রলয় অথবা আতিপ্রলয়ে আভাসমান শীাশ্তস্বরূপই কালী । তখন বিশ্ব- 
*মশানভূত এবং ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন । দক্ষিণাম্নায়ে ইহার উপাসনা হয়। 
ইহার পর ক্লমদীক্ষা আভিষেকের পর তরণশ বা তারাবিদ্যা উপাসা হন। 
এইভাবে ইচ্ছা ও ক্রিরার নিষ্পান্ত পূর্ণ হইয়া গেলে দাঁক্ষণাচার সিদ্ধান্তাচারে 
পাঁরণত হয়। যোগগণ এইটিকে গ্রিপাদ-সাধনার অন্তর্গত মনে করেন। 
মন্ত্রের সাধন। এখনও রহিয়াছে । কালণ ও তারা এই উভয় শান্ত আপন আপন 
কার্য সম্পন্ন কাঁরয়াছেন। তাহার পর সাগ্রাজ্যদশক্ষাভিষেকের সঙ্গয় আগত 
হয়। এই উপলক্ষ্যে উপাস্যরূপে আবির্ভূত হন শিশান্তির অন্তর্গত তৃতীয়া 
অর্থাৎ 'ন্রপুরসুন্দরী। এইটি পরাপ্রকীতির উপাসনা । এই সময় কামকলা 
রহস্য জানা আবশ্যক । ইচ্ছা ও ক্রিয়ার পর এই স্থানে জ্ঞানাভাব উাঁদত হয়। 
বলা বাহুল্য এখানে সাধনার মধ্যে জ্ঞানেরই প্রাধান্য । এই অবসরে পণ্গক্‌টে 
দীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এগ্যালি সবই সাম্রাজ্যদীক্ষার স্তর। ইহার 
পর মহাসাম্রাজ্যাঁভষেক সম্পন্ন হয়। ইহার লক্ষ্য অর্ধনারীম্বর। এই 
অবস্থায় অর্ধনাম্বিকেশবরের সাক্ষাৎকার হয়। দার্শীনক দৃষ্টিতে এইট ভেদা- 
ভেদের অবস্থা । এখানে আর মন্মের প্রাধান্য নাই। এখানে লয় প্রধান। 
ইহার পর যোগদীক্ষাভিষেক ঘাঁটয়া থাকে । তখন জশব 'পণ্ভূত হইতে মুত্ত 
হইয়া পরমাত্মার সঙ্গে যোজনাপ্রাপ্ত হয়। ইহার পর পূর্ণ দীঁক্ষাভিষেক। 
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এইখানে যোগের পূর্ণত্ব ঘাটয়া থাকে। ইহার পর সর্বান্তে মহা-পূর্ণদশক্ষা 
যাহার পর আর কিছু নাই। আচার্ধগণ বলেন মন্ত্রষোগে মহাভাবের উদয় 
হয়, মহাভাবের পর মহালয় এবং অন্তে যোগ প্রাতিচ্চা। 

আচার্যদেবের যোগ সাধনার ক্রম বুঝতে হলে এই আলেচ্য ক্রমাট বিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হবে, আমরা তাঁর সাধনাক্রমের আলোচনায় আবার এ প্রসঙ্গে 
আসব। ৰ 


তত্বপ্রসঙ্গ 


আচার্যদেবের অধ্যাপনা রীতির একটু পাঁরচয় আমরা পাঠকের কাছে 
উপস্থিত করোছ, এখন আমরা তাঁর বিবৃত তত্ত্ব প্রসঙ্গের কয়েকটি নমুনা 
এখানে দিলাম। এগুলো লেখক নান। সময়ে তাঁর কাছে শুনে লিপিবদ্ধ করে। 
তাঁর অসংখ্য তত্ব কথার এগুলো ভগ্নাংশ মান্র, তবু এ সবই সাধনজীবনে 
পরম উপযোগশী বিবেচনায় এখানে সংযোজত হল । 


স্বরূপ প্রান্তর উপায় 


আত্মা স্বাতন্ত্যময় ও অখণ্ড মহাপ্রকাশ স্বরূপ। তাহাকে লাভ কাঁরতে 
হইলে প্রথমে তাহার নিরাকার নির্গুণ স্বরূপকে গ্রহণ কারতে হয়, তারপর 
তাহার সাকার সগণ অথবা সকল 1দককে গ্রহণ করা আবশ্যক। আত্মার 
নিরাকার স্বরূপ বিশ্বাতীত কন্তু তাহার সাকার স্বরূপ বিশবাত্মক। উহা 
ব্যম্টিরূপে, সমান্টরূপে এবং মহাসমান্টর্‌পে গ্রহণীয়। এই 'ছ্বাবধ স্বরূপ 
প্রাপ্তির পরে আত্মার পরমস্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । এই পরমস্বরূপে 
সাকার নিরাকার, সকল নিজ্কল, সাবশেষ 'নাবশেষ প্রভাতি দ্বন্দের সমাধান 
হইয়া যায়। ইহার পর যোগের পথ খু'লয়া যায়। যোগে ধখন ঘনীভূত ভাব 
প্রাতাচ্ঠত হয় অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ হয় তখন তাহার উধের্ব অদ্বয় অবস্থার 
আবিভণব ঘটে। 

এই দৃষ্টি অনুসারে সর্বপ্রথমে ব*্বভেদ করা আবশ্যক। ইহা দাঁক্ষণা- 
বর্ত ক্রমে কারতে হয়। যোগী আত্মা সম্মুখে দৃন্টি অবলম্বন কাঁরয়া জ্ঞান- 
শান্ত সমূহকে নির্মল কাঁরতে কারতে অগ্রসর হন। জ্ঞান যতাদন পর্যন্ত 
মলিন থাকে ততদিন পর্যন্ত বাঁহরের ভানও থাকে, আবার উহা নির্মল হইতে 
থাঁকলে বাহর তিরোহত হইয়া যায় এবং পাঁরশেষে জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বচ্ছ 
হইয়া গেলে বাহিরে জ্ঞেয়ের ভান থাকে না। যোগরাজ পতঞ্জাল এই 'স্থাঁতকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন--জ্ঞানস্য আনন্ত্যাদ জ্ঞরেয়মজ্পম্‌।' অর্থাৎ জ্ঞান অনন্ত 
হইয়া গেলে অর্থাৎ ভাসমান জ্ঞেয় তিরোহত হইয়া যায়। 

ইহার তাৎপর্য এই ষে যোগ মাগের প্রারচ্ভিক অবস্থায় উধ্বগাতির সঙ্গে 
সঙ্গে জ্ঞান যে-ক্রমে নমল হইতে থাকে ঠিক সেই-মান্রায় জ্ঞেয়ের সঙ্গে 
একাকারতা সাঁধত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ বিশ্ব আকাররহিত হইয়া নিরাকার 
আত্মসন্তার সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। ইহারই নাম িশ্বভেদ। 

এই বিশ্ব ব্যাজ্ঞংও সমন্টি প্রভৃতি নানা আকারে গঠিত। ইহা বিকাশের 
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ক্ুমানূসারে ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু যোগণর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার জ্ঞান নির্মল হইয়া গেলে তাহার প্রভাবে এই সাকার বিশ্বজ্ঞানরূপে 
ভাঁসিত হইয়া পরিশেষে নিরাকার আত্মসত্তায় পর্যবাঁসত হইয়া যায়। এ সময় 
জ্ঞাতা আত্মা নিজেকে জ্ঞেয়রূপে লাভ করিতে পারেন, অর্থাৎ 'যাঁন জ্ঞাত 
[তিনিই তখন নিরাকাররূপে জ্ঞেয় হইয়া যান। মহ সাধক এই 'নরাকার 
আত্মদর্শনকে সাধনার চরমলক্ষ্য মনে করিয়া এই খানেই "স্থাতলাভ করেন, 
কিন্তু ইহা আত্মার 'পৃষ্ঠদর্শন' মান্র। দাঁক্ষণাবর্ত গতির ইহা চরম ফল এবং 
ইহাকে সাধনার অনুলোমগাঁতরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। 

সদ্গুরুর কৃপা থাকলে যোগনী এই স্থানে না থাঁময়া মোড় ঘদীরয়া 
বামাবর্ত গাঁততে চাঁলয়া ানজ স্বরূপের নিকট উপাঁস্থত হইতে পারে। এই 
গাতর নাম বলোম গাঁত। তখন পূর্বে দীক্ষণাবর্ত ক্রমে জ্ঞেয়র্পী বিশ্বের 
জ্ঞানে বিলয় হইয়া গিয়াছল তাহার পুনরুগান হয়। একথা মনে রাখা 
আবশাক যে এই পৃনরুথান চিন্ময় স্বরূপে ঘাটয়া থাকে। প্রথমে বিশ্ব 
মায়ক-আঁচৎ অর্থাং জড়ভাবাপন্ন ছিল। বিলোমগাঁতি না হইলে জড় বিশ্ব 
নবৃত্ত হইয়া 1নরাকার আত্মস্বরূপে 'স্থাতি হইত, কিন্তু গুরুকপায় পুনর্বার 
গাঁতি লাভের ফলে অস্তগত বিশ্বের পুনরদদ্ধার সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু 
উহা তখন জড় না থাঁকয়া চিন্ময় হইয়। যায়। এবার লয়ের মার্গ সমাপ্র 
হইয়াছে । এই 'স্থাতিতে অস্তগত বিশ্ব পদনরায় আবভূতি হয়। পাঁরশেষে 
যখন সমস্ত বিশ্ব তাহার চন্ময় রূপ লইয়া পুনরায় উথত হয় তখন 
বিশবাত্মক আত্মস্বরূপের দর্শন হইয়া থাকে। ইহাই আত্মার 'সম্মখদর্শন,, 
এবং ইহাই 'িশ্বাত্মক আত্মার সাকার দর্শন। প্রথম আত্মা তাহার নিরাকার 
স্বরূপ লাভ করিয়াছিল, তখন বিশ্ব ছল নিরাকার আর এখন আত্মার ত্য 
সাকাররূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা উভয়েই পরস্পর ভিল্ন-এক আত্মার 
অনুলোম গাঁতর ফল, আত্মার পৃঙ্ঞরূপ এবং দ্বিতীয় আত্মার বলোমগাঁতির 
ফল, আত্মার সম্মুখরূপ। 

এই উভয়রূপই বাস্তাঁবক পক্ষে একই আত্মার অখণ্ডরূপের অন্তর্গত 
যাহার দর্শন সরলগাঁতির অনুসরণ ঝাঁরয়া ঘটিয়া থাকে। সে সময়ে গাঁতর 
আবতন থাকে না। দাঁক্ষণাবর্ত ও বামাবর্ত সমাপ্ত হইয়া যায়। যখন গাঁতর 
আবর্ত থাকে না তখন সরলগাঁত খ্ালয়া যায়, যাহার ফলে কেন্দ্রাস্থত বিন্দুর 
অখণ্ডর্পে দর্শন হইয়া থাকে। যেরুপ যোগমার্গে ইড়া ও িঞ্গলার 
আবর্তগাঁত-উহা দক্ষিণাবর্ত 'কম্বা বামাবর্ত যাহাই হউক না কেন, শেষে 
যেমন সংষ্ম্নার সরলগাঁত দ্বারা আত্মার পূর্ণরূপের দর্শন ঘাঁটয়া থাকে, 
ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই অখণ্ড সাক্ষাৎকারে সাকার-নিরাকার, সগদণ- 
নিগ্গগিণ প্রভাতি দ্বন্দের ক্ষোভ চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই 
সরলগাঁতর দ্বারা পূর্ণসত্তার দর্শন হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু প্রাপ্তি তখনও 
হয় না, কেন না দ্রম্টা ও দৃশ্য, উপাস্য ও উপাসকের ভেদ তখনও থাকে । কিন্তু 
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বরুগাত নিবৃত্ত হইবার ফলে পূর্ণসত্যের সাক্ষাৎকারে যে ছিল বাধক তাহ। 
এখন নিবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবধান তখনও আছে। এই ব্যবধান দূর না 
হইলে যোগ সম্ভবে না। পূর্ণ স্বরূপের নিরন্তর অনিমেষ দৃষ্টিতে দর্শন 
কাঁরতে কারতে এই ব্যবধানও দূরীভূত হয় এবং উপাস্য উপাসকের যোগ 
আরম্ভ হইয়া থাকে । তারপর যোগ প্রক্রিয়ায় গাচৃত্ব আসলে উপাসক উপাস্য 
অনপ্রাবন্ত হয় এবং উপাস্য উপাসকে। তখন উভয়ে সমরসতা সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। এই জন্য শাস্দে বলা হইয়া থাকে 

“শবস্যাভ্যন্তরে শীন্তঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ, 

ইহাই সামরস্য। ইহাকে শিব বাঁললে উভয়েই ?শব, শান্ত বাঁলতে চাহলে 
উভয়েই শন্তি। উভয়েই সম্পূর্ণরূপে আঁভন্ন। এই সামরস্যকে পৌরাণকগণ 
সাষূজ্য নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাই যোগের পরাকাচ্ঠা। ইহার পর 
সামরস্যও থাকে না। উহারও আতক্রম হইয়া থাকে। ইহাই আত্মার পূর্ণ- 
শস্থাতি। সেখানে সবাক আছে; অথচ কিছুই নাই। ইহাতে পাঁরপক্কতা 
আসলে আত্মা অচল স্থাত লাভ করে। 


আত্মদর্শন 


'তোমার প্রশেনর মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্পমট্ত রাঁহয়াছে। তুমি এখানে দর্শনের 
কথা বলিয়াছ, জ্ঞানের কথা নহে। দর্শন ও জ্ঞান একট অনুভূতির দুট 'দিক। 
যোগপথ ও জ্সনপথ আয়ত্ত হইলে অনুভূতিটি পূর্ণতাসম্পন্ন হয়। জ্ঞানহশীন 
'দর্শন ও দর্শনহান জ্ঞান উভয়ই অসম্পূর্ণ। আমরা সাধারণতঃ দেহ ও মনকে 
আশ্রয় করিয়া বস্তুর স্বরুপ বুঝিতে চেষ্টা কার। তদনুসারে দর্শন ও 
জ্ঞানে বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয়। লৌকক ও ব্যবহারক জগতে কোন বস্তুর 
দর্শন হইলেও তাহার জ্ঞন না হইতে পারে। হীন্দ্রয়ের সাহত অর্থের সান্নি- 
কর্ষ, মনের সাহত ইীন্দ্রিয়ের সাল্নকর্ধ এবং আত্মার পাঁহত মনের সান্মকর্ষ এই 
সকল না থাকিলে প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। তাহা ছাড়া সহকারশীরূপে আলোক 
প্রতীত 'নামত্তের আবশ্যকতা আছে। এই সব কারণ সাঁম্মলিত হইলে দর্শন 
ব্যাপার সম্পন্ন হৃষ। কিন্তু তাহা হইলেও বস্তু-বিষয়ক পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন 
হয় না। ইহা আতি সাধারণ কথা। লোঁকিক দুঃন্টতৈ দর্শন হইলেও হীন্দ্িয 
জ্ঞানও অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ দর্শন হইলে বস্তুর একটি দিক মান্র সাক্ষাংকৃত 
হয়, দেশভেদ ও কালভেদকুত অন্যান্য দিক আচ্ছন্র থাকিয়া যায়। তা ছাড়া 
স্থূল বস্তুর রুপ রস গ্রন্ম স্পর্শ বাবধ গুণ সত্তেও শুধু রৃপেরই সাক্ষাৎ 
হয়। সুতরাং জ্ঞান যে পারচ্ছিম্ন তাহা বলাই বাহ্‌ল্য। তাহা ছাড়া কালাব- 
চ্ছন্নভাবে দর্শন হয় বালয়া একাঁট বিশিষ্ট ক্ষণেরই দর্শন মান্ন হয়, অতাঁত ও 
অনাগত অবস্থার দর্শন হয় না। এই জাতণয় বহ প্রকার অবচ্ছেদ (লিমিটে- 
শনস) রহিয়াছে। আন সম্বষ্ধে অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে মনের সম্বন্ধ 
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আত ঘানম্ঠ। মনের একাগ্রতা যে পারমাণে বাদ্ধপ্রাপ্ত হয় তদনূসারে জ্ঞানের, 
ধিকাশ সম্ভবপর । ইহাই হইল লৌকিক দর্শন ও জ্ঞানের কথা। উভয়ই 
ধর্থাং দর্শন এবং জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই 'ইদংর্‌পে ভান হইয়া থাকে। কিন্তু 
আত্মদর্শন এবং আত্মজ্ঞান এই জাতীয় নহে। 

অথণ্ড মহাপ্রকাশই আত্মার স্বরূপ। তাহাকে 'অহংরূপে উপলাব্ধ করাই 
আত্মার উপলাব্ধ। অহংরূপে উপলাব্ধ না করিভে পাঁরিলে ব্যাপক মহাশন্য- 
রূপে উপলব্ধি করিলেও তাহাকে আয্মোপলব্ধি বলা চলে না। সাধারণতঃ 
সাঁবকজ্পকভাবে আত্মার উপলাব্ধি আত্মজ্ঞানরূপে পাঁরচিত। এ উপলব্ধি 
[বকজ্পশূন্য হইলে তাহা হয় আত্মদর্শন। আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে চরম 
অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনের কোন কার্যকারিতা থাকে না। ইহা হইল একপক্ষের 
কথা। এতদৃভিল্ন আরও একটি পক্ষ আছে। সোঁদক হইতে আলোচনা 
কারলে জানা যাইবে মে চিংশান্তর দ্বারা মন ও হীন্দ্রিয় সংস্কারযুন্ত হইলে 
এবং তৎ্পূর্বে আত্মা নির্বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইলে শ্রীগুরুর মহাকরুণা 
হইতে) মনোভূমিতে এবং হীন্দ্রিয়ভূমিতে দর্শন সম্ভবপর হয় এবং জ্ঞানও সম্ভব- 
পর হয়। যখন সর্ববৃত্তির নিরোধ হইয়া যায় অথচ আত্মাতে একনভূতর্‌পে 
প্রকাশ-শান্তর উদয় না হয়, তখনও আত্মদর্শন হয় না। 'নিরোধের ফলে ভাগ্য- 
বশতঃ বিবেকের প্রভাবে চিদুলন্মেষ স্পম্টীভূত হইলে তাহাকে আত্মস্বরূপ 
বালয়া গ্রহণ করা সম্ভবপর, কারণ তখনই সঙ্গে সঙ্গে অনাত্রূপে গুণ 
সাক্ষাৎকার ঘটয়া থাকে । ইহার পরই গুণ সম্ব্ধ হইতে পৃথকৃকৃত আত্ম- 
ভাবের সাক্ষাৎকার হয়. কিন্তু আত্মরূপে নহে-গুণসম্বন্ধ-বাঁজতি আত্মরূপে। 
ইহা আত্মার কেবল অবস্থার দ্যোতক। ইহা আত্মসাক্ষাংকার হইলেও আত্ম- 
রূপে আত্মসাক্ষাংকার নহে । ইহা নিগ্গণ-আত্মার স্বরূপ সাক্ষাংকার। কিন্তু 
আত্মভাবের উদয় এখানে সম্ভব নহে । আত্মভাবের উদয় হইলেই তাহা আর 
কেবল" অবস্থা বাঁলয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহার নাম আস্মতা। ইহার 
একমান্র কারণ চিদ্‌রূপা আত্মশীন্তর বিকাশের অভাব। এই আত্মশান্তর 
বিকাশই শৃদ্ধবিদ্যারূপ মহানগ্রহের একমাত্র ফল। এই প্রকার অনগ্রহ- 
প্রাপ্ত আত্মা শুধু 'কেবল'রূপে নিজেকে দর্শন ফরেন না, কিন্তু অহংরূপে 
দর্শন করেন। ইহাই মহাশান্তর খেলা । এই প্রকার আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে 
ইহারই নম হয় পরমাত্ম দর্শন। কারণ এই 'স্থাতিতে পরমাত্মাকে দর্শন করা 
এবং 'নজেকে দর্শন করা একই কথা । 

কিন্তু মূলে এক ভিন্ন দুই নাই, কিন্তু এক হইলেও এই অচিন্ত্য চিদ্‌- 
রূপা আত্মশান্তর প্রভাবে সর্বভাবে নিজেকে দোঁখতে পাওয়া যায়। ভাব 
রহিত দর্শন ও ভাবযুস্ত দর্শন উভয়ে পার্থক্য আছে। ভাবযুস্ত দর্শনের মধ্যে 
মহাভাবযুন্ত দর্শন ও খন্ডভাবষুন্ত দর্শনেও পার্থক্য আছে। এই অনুভূতির, 
পম্ঠভূমিতে জ্ঞান ও ভীন্তির সমন্বয় বুকিতে হইবে। ভাববার্জত জ্ঞান 
শুচ্কজ্ঞান, ভাবযু্ত জ্ঞানই মহাভাবের মধ্য দিয়া রসে পারিণাঁত লাভ করে।, 
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এই জন্যই যাঁদও আত্মস্বর্প এক ও আঁভল্ন তথাপি 'আম-তুমি' ভাবের মধ্য 
দিয়া অনন্ত প্রকার রসের আস্বাদন সম্ভবপর হয়। তাহাতে এ*বযের স্ফহ্রণ 
হইতে পারে এবং এম্বর্যহশন মাধ্ষেরও স্ফুরণ হইতে পারে এবং উভয়ের 
মধ্যবতর্শ অবান্তর ভাবসকলেরও স্ফূরণ হইতে পারে। আত্মা যখন শান্ত- 
সম্পন্ন তখন শাস্তির প্রকৃতি অনুসারে সমগ্র বি*বও ভাসমান হয়। মায়াশাস্তর 
দিক দয়া আলোচনা কাঁরলে বুঝিতে পারা যায় আত্মদর্শনে সমগ্র মায়ক 
জগতেরও দর্শন হইতে পারে। কারণ মায়া আত্মারই বাঁহরঙ্গ শান্ত। তদ্রুপ 
আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জববজগতেরও দর্শন হইতে পারে। কারণ 
জশব মাত্রই আত্মারই তটস্থ শান্ত। ব্বজগৎ যেমন আত্মার বাহরঙ্গ শান্ত 
হইতে উদ্ভূত তেমান জীবজগৎও তটস্থ শান্ত হইতে উদ্ভূত। তদ্রুপ আত্ম- 
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত 'নত্যধামেরও দর্শন হইতে পারে। কারণ 'নত্য- 
ধামসকল আত্মার অন্তরঙ্গ বা স্বরূপ শান্তর অন্তর্গত। এই সকল 'নিতাধাম 
মায়ার অতীত এবং কালেরও অতাীত। কিন্তু নিত্য হইলেও এই সকল আত্ম- 
শান্তুরই বিলাস। তবে এ শান্ত বাহরংগা শান্ত নহে কিংবা তটস্থা শান্ত নহে, 
ণকন্তু স্বরূপভূতা শান্ত যাহা সাঁন্ধন, সংাবৎ ও হনাঁদনশ নামে বার্ণত হইয়া 
থাকে। পূর্ণ আত্মদর্শন হইলে কিছুই বাদ যায় না বা উপেক্ষিত হয় না। 
আর একটি কথা, ভাববাঁজতি আত্মদর্শনে মহাভাবের স্ফুরণরূপে লীলা- 
ধামের দর্শন ঘটে না। মায়াযুন্ত আত্মদর্শনে বিশ্বের দর্শন এবং অনন্ত জীবের 
দর্শন সম্ভবপর হয়। কারণ বাঁহরগ্গা শান্ত এবং তটস্থা শান্তর আধচ্ঠাতা 
আত্মী। তবে একটা কথা আছেঃ আত্মদর্শন সংকুচিত আত্মার এবং সংকোচ- 
হশন আমারও হইতে পারে। সংকুচিত আত্মদর্শন এক প্রকার বিবেকমূলক, 
বকাশময় আত্মদর্শন যোগমৃূলক; অর্থাৎ দ্রষ্টা আত্মা গনজেকে যখন মায়া 
হইতে অথবা তউস্থ জাবশান্ত হইতে পৃথক্‌ কাঁরয়া অন্তর্মখে আতদর্শন 
করে তখন উহা মায়াহীন এবং তটস্থ আত্মহশন দর্শনরূপে পার: 
গীণত হর। কিন্তু যখন শীন্তসহকারে শাস্তমান আত্মার দর্শন করে 
তখন আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই গৌণভাবে হইলেও মায়ারাজয অথবা 
তটস্থ রাজ্যেরও দর্শন হইয়া থাকে। শীবশ্বব্যাপার মায়ামূলক, ইহা বাঁহ- 
মূ্খী শান্ত। আত্মার স্বরুপাষ্থাতি- ইহা জ্ঞানমূলক। এই জ্ঞানের প্রভাবে 
কৈবল্যাদ 'বাভন্ন অবস্থা আত্মার উপলাব্ধগোচর হয়। এই উভয় স্থলে কর্ম 
ও জানের যে স্থান আছে ভাবের দে স্থান নাই। কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানের 
ন্যয় ভাবেরও একটা রাজ্য আছে। সেই ভাবরাজোর দর্শন এবং তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে অনন্ত ভাবের ভাবুক ও রাঁসক ভভন্তবৃন্দের দর্শন মহাভাবের বিকাশ না 
হইলে হয় না। মহাভাব হনাদনী শন্তিরই ব্যাপার। হনাদনশ শান্ত এক 
দৃন্টিতে দোঁথতে গেলে সন্ধিণী ও সংঁবৎ শল্তির ণনর্যাস স্বর্প। সুতরাং 
হনাঁদনন শান্তসমান্বিত আত্মার দর্শন আত্মার পূর্ণ দর্শন বাঁলিয়া এক হিসাবে 
গণ্য হইতে পারে ।**ইহাই নিত্যলীলারাজ্যের স্বাভাবক উল্লাস। এতদ্‌- 
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ব্যতশত শন্তবিরহতভাবে আত্মদর্শন হইতে পার়ে। শাশ্ত-বিরাহত বাঁললে 
ব্টিঝতে হইবে অনন্ত শান্ত আত্মাতে অন্তলর্সশনভাবে রহিয়াছে, তাহাদের 
অভিব্যান্ত নাই। এইরূপ আত্মদর্শন স্বয়ংপ্রকাশ কটস্থ ব্ুন্ষসাক্ষাংকারের 
নামান্তর । তোমার যাবতীয় শংকার সমাধান ইহা হইতেই হইতে পারবে। 


আধ্যাত্মক কাশ 


ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁহার এক চ্তোন্রে বালিয়াছেন--'সা কাঁশকাহং নিজ- 
বোধরূপা"। আমরা ক্ষেত্ররূপে যে কাশীর সাঁহত পাঁরচিত তাহা পাঁথবীর 
একটি ভূক্ষেত্র। রচনার বোঁশষ্ট্যবশতঃ এই ভোৌমকাশশ মান্তক্ষেত্র বলিয়া 
প্রসদ্ধ। কাশীতে মরণমাত্রে মানত লাভ হয়-ইহা প্রাসদ্ধ। এই কাশী ভারত- 
বর্ষে উত্তরঝ।হনণী গঙ্গার তটে অবীস্থত, ইহা সকলেই অবগত আছেন। 
অবশ্য উত্তরকাশন দাঁক্ষণকাশশ প্রভীত অন্যান্য কাশর কথাও পাওয়া যায় 
'এবং তাহাদেরও মাহমা আছে। কল্তু উত্তরবাহনী বরুণা ও অসীর সঙ্গম- 
স্থলে যে কাশশ বর্তমান তাহার অসামান্য মাহমার কথা 'বাভন্ন শাস্ত-গ্রন্থে 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে ডীল্লাখত হইয়া থাকে । িল্তু এই কাশ অজ্ঞানীর জন্য। 
স্থানের প্রভাবে এই ক্ষেত্র জীবকে মাল্ত দিয়। থাকে ইহা সবর প্রাসদ্ধ। ?কল্তু 
আচার্য শঙ্কর যে কাশীর কথা বালয়াছেন তাহা একমাত্র জ্ঞানীরই প্রাপ্য । 
সাধুগণ বলেন যে, ভোমকাশীতে মরণকালে ভগবান শঙ্কর মুনৃষূকে ইম্ট- 
নাম দান করেন এবং তাহার ফলে জীবের উধর্যগাঁত হয়। এই সম্বন্ধে বহু 
কথা বাঁলবার আছে 'কন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক । আমরা বে কাশীর 
কথা বাঁলতোছ তাহা ািজবোধরূপ অমনস্ক কাশনধাম। তাহা পাইতে হইলে 
সদগুরুর কপাতে মায়াতত যোগমায়ার অন্তভুন্তি বিন্দক্ষেত্র প্রথমে লাভ 
করতে হয়। এই বন্দুই অর্ম্ধমান্রা যাহা সদঞ্ুরুরূপে পরমেশবরের কৃপায় 
লাভ হইয়া থাকে । জব জাগ্রৎ স্বগ্ন সুষুপ্তর আবর্তন হইতে উদ্ধার হওয়ার 
জন্য যোগমায়ার দ্বারা রাঁচত এই অদ্ধমান্তার পথে চলিতে থাকে । সে যতই 
অগ্রসর হয় ততই কালসম্বন্ধ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে । সে প্রথমে 
যে ভূমিতে প্রবেশ লাভ করে সেই ভূমির অধষ্ঠ।৩1 £*বর। তাহাতে অবাস্থাত 
আঁসিলে সর্বজ্ঞতা প্রভাতি 'সাঁদ্ধর উদয় হইয়া থাকে-ইহাই সিদ্ধাবস্থার 
প্রার্ভ। তখন 'বশ্বের যে জ্ঞান তাহার বোধে ভাসে তাহা লৌকিক জ্ঞানের 
অনুরূপ নহে-তাহা তুরায় জ্ঞান। সেখানে কালের সম্বন্ধ বদ্ধ জীব অপেক্ষা 
কম। তারপর ক্রমশঃ 'নারোধিকা ভেদ করিয়া নাদ ও নাদান্তে প্রবেশ হয়। 
ইহা উচ্চতর জ্ঞন। এই অবস্থায় পিন্ড ও ব্ুক্গাণ্ডের সবন্পই অহংজ্ঞানের 
বিকাশ বোধে ভাসে। নাদান্তের পর ব্রাহ্মাণ্ডের ভেদ হয় এবং শূন্যে প্রবেশ 
হয়। তখন মাধ্যাকর্ষণের "ক্রিয়ার অবসান ঘটে এবং পাঁরশেষে তাহারও অতাঁত 
অবস্থায় মহাশূন্যে প্রবেশ হয়। ইহার নাম ব্যাঁপনশ কলা। এই অবস্থায় 
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'সাধক সর্বব্যাপক, অবশ্য দেশ কাল ও মনের সম্বন্ধ তখনও থাকে, 'কল্তু 
ক্রমশঃ কম হইয়া আসে। সমনা-শান্তুর স্তরে অর্থাৎ মহামায়ার দ্বারদেশে দেশ 
ও কাল আতিক্লান্ত হয় এবং মনেরও সম্যক পাঁরত্যাগ হইবার উপক্রম ঘটে 
তখন থাকে সবই কিন্তু আভাসরূপে। ইহাই সমনাভূমি এবং ইহাই বিশ্বের 
কেন্দ্রপ্থান। কিন্তু ইহা পূর্ণত্বের আভব্যঞ্জক নহে । ইহার পর পরমেশ্বরের 
বিশেষ অন:গ্রহ হইলে উল্মনীশান্তর আবভাব হয়। এই উল্মন'শীল্ত 
আত্মাকে পরমপদে পেশছাইয়া দেয়। সেখানে কালের কলন নাই, মনের 
স্পন্দন নাই, দেশেরও কোন স্থান নাই। ইহাই নিঙ্কল পূর্ণত্বের আভব্যান্ত 
স্থান। তখন শিবশান্ত স্পন্দ-অস্পন্দের কোন স্থান থাকে না। এক অখন্ড- 
সত্তা শিবরূপে আত্মাকে গ্রহণ করে। আত্মা কৈবল্য অথবা নির্বাণ প্রাপ্ত 
হইলেও শিবত্ব লাভ করে না। আবার মহামায়ার রাজ্যে শিবত্ব লাভ কাঁরয়াও 
উন্মনম লাভ করে না বাঁলয়া প্রকৃত শিবত্ব লাভ ঘটে না। শুধু নির্বাণ লাভ 
কারলে িবত্ব লাভ হয় না আবার সমগ্র বিশ্বের সম্রাট হইলেও 'শবত্ব লাভ 
হয় না। ভগবান শঙ্করাচার্য সেই শিবত্বকে লক্ষ্য করিয়া বাঁলয়াছেন-- 
'সা কাশিকাহং নিজবোধরুপা । 


অধণ্মান্তা রহস্য 


প্রঃ। অর্দ্ধমান্রার রহস্য কথা জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা বুঝাইয়া 'দিন। 


উঃ । অর্্ধমান্রার সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। যাহারা শ্রীদর্গা- 
সপ্তশতশ বা চণ্ডী পাঠ কাঁরয়া থাকেন তাঁহারা এই অদ্ধমান্রার সাহত স্বরূপতঃ 
'না হইলেও নামে পাঁরাচত। ইহা অনচ্চার্য কেন এবং সাধন অথবা জ্ঞানের 
পথে প্রয়োজন কেন এই জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃই মনে উাঁদত হয়। আমি নিজের 
বোধ অনুসারে তন্ীটি আলোচনা কারব। বিষয়াট অত্যন্ত গভশর ও অত্যন্ত 
রহস্যময় । আমরা জানি আমাদের জাগাঁতক জীবন তন ভাগে বিভন্ত। ইহা 
জাগ্রৎ, স্বখ্ন ও সুষশপ্ত নামে পারিচিত। অনন্য সাংসারক অবস্থা ইহাদের 
মধ্যে কোনাঁটর অল্তর্গত। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটি লইয়া আমাদের 
বোধময় জীবন। জ্ঞতা এক কিচ্তু জ্রেয় ভিন্ন ভিন্ন। তদনুসারে জ্ঞানেরও 
স্তরাবন্যাস ঘঁটয়া থাকে । জাগ্রৎ অবস্থা স্থূল অবস্থার অন্তর্গত। এই 
অবস্থায় ভৌতিক জগৎ সাক্ষাংকার হয়। তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের 
আবশ্যকতা হয়, যেমন রূপ দর্শনের জন্য চক্ষ:, গন্ধ ঘ্রাণের জন্য নাঁসিকা 
ইত্যাদি । এই সব ইীন্দ্রিয় মনের সঞ্গে য্ন্ত হইয়া অর্থসাম্নকর্ষবশতঃ বাহ্য বিষয় 
গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য মনের সঙ্গে আত্মার যোগ অবশ্য থাকে। স্বগ্নজগৎ 
স্থূল নহে, সক্ষম । ইহার জন্য বাঁহ্মুখ ইন্দিয়ের ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। 
-এই জগতের জ্ঞান ্উল্তরখ ইীন্দিযঘুসত মনের দ্বারা হয়, অবশ্য আত্মমন+- 
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সংযোগ পশ্চাতে স্থির ভাবেই থাকে । স্বগ্নদর্শন অথবা এ জাতীয় সুক্ষ 
দর্শন ইহারই অন্তর্গত। সষ্প্তি অবস্থাতে অথবা এ জাতীয় মোহ 
অবস্থাতে স্থূল, সুক্ষ কিছুরই দর্শন হয় না। তখন অন্তর্দূষ্টির সম্মুখে 
একটি শূন্যের আভাস মান্র থাকে । সযাপ্ত অবস্থায় ইন্দ্িয়ের ক্রিয়া, বায়ুর 
ক্রিয়া অথবা মনের ক্রিয়া থাকে না। সুষ্প্তি দুই প্রকার £ সবেদ্য সুষ্প্তি 
ও অপবেদ্য সুষ্যাপ্ত। আমরা সাধারণতঃ যে সষ্যাপ্তর সঙ্গে পাঁরাঁচত তাহা 
একপ্রকার অপবেদ্য সুষ্প্তি। সবেদ্য সুষ্াপ্ত বালতে সম্প্রজ্ঞাত সমাঁধর 
অনুরূপ সকল অবস্থাই বুঝায়। তথাকাঁথত 'নীর্বকজ্পক সমাধ এক 
প্রকার অপবেদ্য সমাধি ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহার পরই জাগাঁতিক জঈবনে 
আবর্তন ঘাঁটয়া থাকে। কারণ সব্দীপ্তভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জাগ্রৎ 
অবস্থার উদয় হয়। এই প্রকার পুনঃ-পুনঃ ঘাঁটতে থাকে । এই আবর্তগাঁতই 
সংসার। এই আবর্ত বামাবর্ত না হইয়া দাক্ষণাবর্তও যাঁদ হয় তাহা হইলেও 
ইহা সংসার ভিন্ন অপর ছু নহে। সরলগ্াত ভিন্ন সংসারের বাহরে 
যাওয়া যায় না এবং সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত সরলগ'ত লাভ কঠিন। সংসার- 
ভাঁম কালরাজ্যের অন্তগ্গত। ইহার যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে তেমাঁন 
ইহার বাহরেও বাভন্ন স্তর আছে; কিন্তু সরলগাঁত না পাইলে সংসারের 
বাহরের দকে যাওয়া যায় না এবং সংসার আঁতন্রমও হয় না। আমাদের 
গ্রাহকসত্তার নিকট হীন্দ্রয় ও মন এ দুটি উপকরণ 'নত্য বতর্মান। ইহার পর 
গুরুকপায় শুদ্ধবিদ্যার প্রাপ্ত হইলে প্রজ্ঞাযুস্ত শুদ্ধ মনকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এই শুদ্ধ মনেরও ক্রাঁমক শ্দীদ্ধ আছে ইহা মনে রাখতে হইবে। 

আমরা কালরাজ্যের আঁধবাসী বলিয়া আমাদের সাংসাঁরক জীবন কাল- 
রাজ্যের অন্তর্গত । জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সষাপ্তির উধের্য সরলগাঁতি প্রাপ্ত হইলে 
জাগ্রং অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ মনের সাহায্য পাওয়া যায়, তখন কালরাজ্য আঁতক্রম 
কারবার উপায় ক্রমশঃ কার্যকর হইতে থাকে । যাহাতে আমরা তুরীয় অবস্থা 
বলি তাহা শদ্ধবিদ্যার পরই আরম্ভ হয়। শুদ্ধবিদ্যা প্রাপ্তির পর ক্রমশঃ 
তুরীয় অবস্থার বিকাশ হইতে থাকে । এই বিকাশের পাঁরণাঁতিতে কোন স্থানে 
তুরীয়াতীত অবস্থার উদয় হয়। তাহার পর তুরায়াতাত অবস্থা অতাঁত 
হইলে পরর্ণরাজ্যে প্রবেশ হয় বলা চলে। তুরীয়াতীত অবস্থা পূর্ণরাজ্যের 
দ্বারস্বরূপ বলা যাইতে পারে। 

আমরা পৃবেই বলিয়াঁছ যে আমরা কালরাজ্যে সণ্ণরণ করিতোছ, 'কল্তু 
গাঁতিটি আবতর্গীত। তাই এই গতিতে পুনঃ পুনঃ আবর্তন থাকে। সরল- 
গাত লাভ করিলে এই আবর্তন ঘাঁটবার সম্ভাবনা থাকে না। সরলগাঁততে 
যতই কালকে আঁতক্রম করিবার চেষ্টা করা হয় ততই স্ক্ষত্র ও সূক্ষমতম 
রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এ স্থানে কালের মানা অত্যন্ত কম হইলেও উহা 
কালাতীঁত নহে । আমাদের সাধনজনবনের চরম উদ্দেশ্য কালের সংস্পর্শ হইতে 
মন্ত হইয়া কালাতীতে প্রবেশ করা। কারণ পূর্ণটৈওন্যের খেলা কালকে আঁতক্রম 
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না করিলে পাওয়া যায় না। এই জন্য যোঁগাঁদগের অবলম্বিত উপায় কালের 
রাজ্যের মধ্য দিয়া কালাতাঁতে প্রবেশ করা। 

সত্যের দর্শন মনসাপেক্ষ, অথচ মন থাকিলে পূর্ণ সত্যের দর্শন ঘটে 
না, উহা মনোময় কম্পনারাজ্যেরই অন্তর্গত হয়। মনের পূর্ণমাত্া হইতে সংসার 
দর্শন ঘটে, িল্তু মনকে 'দ্বিধা-ীবভন্ত কাঁরলে মনের প্রথমার্্ধ দ্বারা জগ্রৎ, 
স্বপ্ন ও সূষাপ্তময় সংসার অবস্থা গৃহীত হয়। মনের এই অর্ধ আবতন- 
শীল। ইহার আবর্তন কোন সময়েই বন্ধ হইতে পারে না'। তবে একমান্ 
গুরুদত্ত শুদ্ধজ্ঞানের প্রভাবে নিম্নার্ধ পাঁরতান্ত হইয়া পরার্্ধ ক্রিয়াশীল 
হয়। 'নম্নার্্ধ অজ্ঞানাতক মন, পরাধর্ধ শুদ্ধবিদ্যাযুন্ত মন। এই অবস্থায় 
যে সত্যের দর্শন হয় তাহাতে সাংসারিক বিকল্প থাকে না। এহাঁট হইল 
অদ্ধনমান্রা। ইহা এক প্রকার টিংশান্তসম্পল্ন মন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার 
পর যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই অদ্ধমান্রার গন ক্রমশঃ ভাঙ্গতে থাকে। 
এই ভাঙ্গনের ফলে অ্ধনমান্র মন পাদমান্রে পাঁরণত হয়। বলা বাহুল্য উহাও 
অর্ধ । পাদমান্র মন ষ্ মনের নামান্তর । এই কর্ম ধাঁরয়া অগ্রসর হইলে মন 
রুমশঃ সক্ষম হইতে সক্ষমতর অবস্থায় পরিণত হয়। বলা বাহদল্য এখানে 
ইীন্দ্রয়ের ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া আছে শ.দ্ধ মনের এবং তাহার সঙ্গে একাত্মভাবে 
ণমাঁলত চিৎশান্তর। ক্লমশঃ উপরের স্তরে মনের মাশ্রা কাঁমতে থাকে এবং 
চিংশান্তর মাত্রা বাড়িতে থাকে । কিন্তু 'ন ক্রমশঃ সক্ষম হইলেও এই বিভাগের 
দবারা মন শূন্যে পারণত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মন ততক্ষণ পর্যন্ত বিশব। 
মনের নিবৃত্ত হইলেই বিশ্বাতীত। কিন্তু মনে রাঁখতে হইবে ভাগ কারতে 
করিতে মনকে নিঃশেষ করা যায় না। এই যে ক্লমশঃ মনকে ভাগ করার 
ব্যাপার ইহাই যোগমায়ার খেলা । মনের প্রথমার্ধ যেখানে কাজ করে তাহাকে 
বলে ময়ারাজায, মনের শোঁধত দ্বিতীয় অংশ যেখানে কার্য করে তাহার নাম 
যোগমায়ার রাজ্য। মন যেখানে থাকে না তাহারই নাম বিশুদ্ধ চদরাজ্য। 
উল্মনা অবস্থার প্রভাবে বিশুদ্ধ চিদরাজ্যে প্রবেশ হয়। উহ্াই পরমে*বরের বা 
পরাসংাঁবদের নিজধাম। উহাকে 'বিশবাতীত বলা হইয়াছে কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে বিশ্বকে আঁতরুম কাঁরয়া ক্রমশঃ এ স্থানে যাওয়া যায় না। বিশ্ব অনন্ত, 
তাহাকে শেষ কাঁরয়া বিশবাতগতে যাওয়ার সম্ভাবন। নাই। এইখানে একটি 
গভশর রহস্যের ব্যাপার রাঁহয়াছে। মনকে ত্যাগ না করিতে পারলে বিশুদ্ধ 
চিদ্‌রাজ্যে প্রবেশ লাভ অসম্ভব । যতদূর মনের গাঁত 'বিশ্বসত্তা ততদূর 
পরন্তি অবশ্যম্ভাবী । এই যে মনের গতি বা বেগ তদনুসারে বিশবসত্তার 
অনুধাবন ইহাই যোগীর পুরুষকার। কিন্তু ইহা অনন্ত। তাই কোন 
স্থানে যাইয়া যোগণকে এই অন্বেষণের চেষ্টা হইতে বিশ্রাম নিতে হয়। 
ইহাকেই বলে সমর্পণ। সমর্পণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাতীত 'চদভূমি 
খুলিয়া যায়। এই যোগমায়ার রাজো, অঞ্ধমান্রার গতি অনুসরণ করিতে 
একারতে যে যোগন' যতদূর পধন্ত অগ্রসর হইতে পারেন তাঁহাকে ততবড় 
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যোগণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ণত্বের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। যোগীর, 
যোগবলের ক্রমবিকাশ মনের বশ্লেধণের উপর ভর করে। কিন্তু পূর্ণত্বে 
প্রতিষ্ঠা মনোনিবৃন্তির উপর নির্ভর করে। 

পরিপূর্ণ অবস্থার চিন্নে মনের প্রথমার্্ধ নিয়। জাগ্রৎ স্বপ্নময় সংসার 
রাহয়াছে। তারপর দ্বিতীয় অর্ধ নিয়া ক্লমশোধিত যোগমায়ারাজ্যরুপ শহ্ধ 
মনের রাজ্য রাঁহয়াছে। ইহার পর মনের আত্মসমর্পণ পূর্ণ হইলে মনোনি- 
বাত্তর দ্বারা উপলাক্ষত 'চিদুজ্জবল পরম স্বাতন্ন্াময় পূর্ণসত্য রাহিয়াছে। 
ইহার বাহিরের দিকটা তুরীয়াতীত ও ভিতরের 'দিকটা স্বরূপাস্থাতি। এই 
পারপূর্ণ অবস্থাই অখণ্ড অবস্থা । কিন্তু মনে রাখতে হইবে এই অবস্থায় 
আর যোগন সকলেই পূর্ণ ও সমান হইলেও তারতম্য-সম্পন্ন । কারণ মনো- 
নবাত্ত যে সকলেরই এক স্থ।নে হয় এমন নহে । মন নিবৃত্ত হইয়া গেলেও 
চিদাস্মক মন চচ্ছন্তিরূপ ধারণ করিয়া স্বরুপকে নিরন্তর অনুগমন করতে 
থাকে, কারণ তখনকার মন ঠিক মন নহে, ইহা চিচ্ছান্তরই একাঁট রেখা মান্। 
যাহা বলা হইল তাহা হইতে যে বিশবকে শেষ করিয়া বিশ্বাততে যাওয়ার 
সম্ভাবনা নাই কারণ মন যওক্ষণ থাঁকবে ততক্ষণ 'বশ্বের অভাব কোথায় ? 
বিশ্বকে অভাবযুত্ত না করিতে পারলে 'বিশ্বাতনতে প্রবেশ হয় না। 

অর্দ্ধমান্রার রহস্য এখন বুঝিতে পারা যাইবে যে এই অর্ধমান্রার সাহায্য 
না পাইলে যোগমায়াময় শুদ্ধজগৎ পাওয়া যায় না। অনেক শুঙ্ক জ্ঞানী 
প্রথমে মনকে পরিহার কারতে চেম্টা করেন। তাহাতে পূর্ণত্বে প্রবেশ হয় বটে 
কিন্তু পাঁরপূর্ণ সত্তার দিগদর্শন হয় না। এই প্রকার জ্ঞানীর দাঁম্টতে 
শুদ্ধ জগতের কোন স্থান নাই। জতরাং অপ্ধনান্নার বকাশ ভিন্ন শব্ধ 
জগতের বিকাশ কিভাবে হইবে? 
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সাধকগণের পরিভাষা অনুসারে তৃতীয় নেত্র অথব। জ্ঞানচক্ষুর উল্মীলনহ 
দেহ থেকে অর্থাৎ দেহাত্ববোধ হতে মনত হওয়ার প্রথম নিদর্শন। ষটডক্ের 
প্রতি চক্রেই এক একাট বিন্দু আছে । এ বন্দুই চক্রের কেন্দ্র এবং এ চক্রের 
আঁধজ্ঠাতা চক্রেশবর এ বিন্দুতে আঁধা্ঠিত থাকেন। প্রাতাটি চক্রের বাহরঙ্গ 
বর্ণ দ্বারা রাঁচত। তাকে প্রবুদ্ধ কুন্ডালনীরুপা চিংশান্তর সহায়তায় বিগালিত 
করে নাদে পাঁরণত করতে পারলেই চক্ুস্থ বিন্দ:র প্রাপ্ত সম্ভব হয়। তারপর 
্র্ষনাড়ীর দ্বভাবাঁসম্ধ উধর্বমুখী ম্রোতে তার উধর্গাঁতি সংঘাঁটত হয়। এই- 
ভাবে ছটি চক্রেরই 'বন্দৃ-প্রাপ্তি ও বিন্দুর ভধ্বগাতর ফলে ভ্রমধ্যের কিছু 
উপরে প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মনীলন হয়। এই অবস্থায় সাধক পণ্সাশং বর্ণ ও তা 
থেকে উদ্ভূত নাদ আতক্রমপূর্বক বিকজ্পশূন্য একটি 1বশুদ্ধ জ্যোতি লাভ 
করে। এই জ্যোতিটিই বিন্দু, যাহা ভেদ করে ব্যান্ট জগং থেকে সম্মান্ট জগতে, 
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প্রবেশ করতে হয়। বিন্দু জ্ঞানাত্মক জ্যোতিস্বর্প। তাতে জ্দের় ভাবসকল 
আভন্ররূপে নিহত থাকে। এই জ্যোতি লাভ করে এরই অন্তগীস্থত শন্যকে 
আশ্রয় করে যোগ? বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করার আঁধকার পায়! ভন্ত ও যোগি- 
গণ বুঝবার সাবধার জন্য বি*বকে ব্যান্ট, সমাম্টি ও মহাসমাস্ট রূপে তিন- 
ভাগে ভাগ করেছেন। ব্যম্ট বলতে একটি 'বাশষ্ট নরদেহ বুঝতে হবে। 
সন্তগণের পাঁরভাষায় একে বলে বন্ড । সমান্ট বলতে ব্রন্মা্ডকে বোঝায় । 
অসংখ্য পিশ্ডের সমন্বয়রূপণ ব্রদ্মাপ্ডই সমন্টি পদের অর্থ। ব্রম্ষান্ড-সংখ্যা 
অগাঁণত ও অগণ্য। সমান্টর দৃম্টতে এই অগ্যাণত ব্রজ্মান্ডের সমাষ্টই মহা- 
সমন্টিরূপে বার্ণত হবার যোগ্য। এই পর্যন্তিই ভাবস্ম্টির পাঁরসীমা। এর পর 
শূন্য। ভাবময় কোন সত্ভাই সেখানে নেই। কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই শূন্য 
বা অভাবও সাঁম্টরই অন্তর্গত। 

ব্যম্টি থেকে সমাষ্টতৈ যেতে হলে একটি শন্য ভেদ করে যেতে হয়। 
আবার তেমাঁন সমান্ট থেকে মহাসমান্টতে যেতে হলেও শূন্য ভেদ আবশ্যক 
হয়। এই 'নয়ম অনুসারে মহাসমাম্টরও ভেদ হয় এবং মহাসমা্টর আতিক্রম 
1সদ্ধ হলে চরমশূন্যের সাক্ষাংকার লাভ হয়। 

ষটচকের ভেদ সম্পন্ন হইলে সমাম্টরাজ্যে বা সমাম্ট সত্তায় প্রবেশ ঘটে। 
মাতৃগভণ্থ সন্তান যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন এ মাতৃগভই তার 
নিকট একরাজ্য। কিন্তু মাতৃগভ“ হতে প্রসব লাভের পর সে আর মাতৃগভন্থ 
পূর্বরাজ্যে স্থিত হয় না। তখন সে বাহ্যকালের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। এ 
স্থলেও ব্যাপারটা কিয়দংশে সেইরূপ । যতক্ষণ আত্মা ব্যম্টি দেহকে আশ্রয় করে 
বিদামান থাকে ততক্ষণ যোগার প্রথম লক্ষ্যই হয় এ অভিমান ত্যাগ করে 
ব্াযাপকতর রাজ্যে প্রবেশ করা। অভিমান কিন্তু ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না। কারণ 
ব্যম্টর অভিমান ভেঙ্গে গেলেও সমম্টির অভিমান তাকে পেয়ে বসে। অথবা 
প্রকরান্তরে বলা চলে, সমাম্টর অভিমানে আভমান? হওয়া ও ব্যান্টর আভমান 
হতে মূন্ত হওয়া একই সময়ে সংঘটিত হয়। এর সারাংশ এই যে সাধক 
অথবা যে'গন ষট্চকুভেদ করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মান্ডের আভিমানণ হয়ে ব্লমশঃ 
উধর্যগাত লাভ করতে থাকে । রন্গান্ড অথবা 'সমান্ট সত্তাতেও ষটচক্ের ন্যায় 
বাঁভন্ন কেন্দ্র আছে। পরপর এঁ সব কেন্দ্র স্থানকে অবলম্বন করে যোগশর 
চৈতন্য উল্মশীলত হতে থাকে। এক পক্ষে এই গাঁত জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্গত 
প্রগাত ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পূর্বেই জ্ঞনচক্ষুর উল্মীলন হয়েছে বলেই 
জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ এবং উত্তরাজ্যে সণ্টরণ সম্ভব হয়েছে । কিন্তু মনে রাখতে 
হবে জ্ঞানের পরেও মহাজ্ঞান আছে। সম্মাম্টর পর যেমন মহাসমাস্টি আছে এও 
কতকটা সেইরূপ । এইজন্য জ্ঞানরাজ্য হতে 'নির্গম এবং মহাজ্ঞানরাজ্য প্রবেশ 
উভয়ই আবশ্যক। জ্ঞানরাজ্য হতে 'নর্গম পূর্ব বুন্গান্ডের উধর্বাদকের 
'বিন্দ, ভেদ করেঞ্চঘ্রটে থাকে। একেই ব্রদ্দাপ্ডপ্রদষের জ্ঞাননেত্রের উল্মশলন 
বলে। পিন্ডস্থ পুরুষের জ্ঞাননেঘের বিকাশের সঙ্গে এর অনেকাংশে সাদশ্য 





৯৫৯ 


আছে। এই নেন্রের উল্মীলন না হলে মহাজ্ঞানরাজ্য দৃশ্য হয় না এবং তাতে 
প্রবেশে সামর্থ্য জল্মে না। মহাজ্ঞানরাজ্য বলতে সৃষ্টির অঙ্গীভূত সমগ্র বিশ্ব 
বুঝতে হবে। মহাসমুদ্রে খণ্ড খণ্ড দ্বীপমালা দন্টগেচর হয়। প্রাতি দ্বীপ 
সম:দ্রের জল দ্বারা চারদিকে ব্যাপ্ত-_এই অন্তরালাস্থত জলের অন্তরায় বশতঃ 
এক দ্বীপের সঙ্গে অন্য দ্বীপের পরস্পর সম্বন্ধ স্ম্ভব হয় না। কিল্তু 
বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত সমুদ্রে অসংখ্য দ্বীপপহঞ্জ বিদামান আছে। এ সব 
দ্বীপের সংখ্যা নিদেশি সম্ভবপর নয়। এই মহাসমদ্র বাস্তবিক কারণ- 
সমুদ্রেরই নামান্তর এবং এ সকল দ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এক একটি 
বহ্ধাণ্ডের স্বরূপ । এ সকল দ্বীপের যে সমাঁম্ট তাই মহাসমন্টি। রব্ুক্মাণ্ডের 
উধের্ অবাস্থত হয়ে ব্রন্গান্ডের আধম্ঠাতা হলেও এই অগ্াঁণত ব্রহ্মাণ্ডের 
সমাম্টর্প মহাত্ানরাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এর জন্য বরক্মাণ্ডাঁস্থত 
পুরুবের জ্ঞাননেন্র উন্মীলন করে রাড হতে নির্গম এবং অন্তরালবতর্ঁ 
শুন্য ভেদ করে তততৎ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ আবশ্যক । এইমহাসমান্ট এক 'হসাবে 
'আদস্ান্ট' রূপে পারগাঁণত হয়ে থাকে। যাকে কারণ-সমুদ্ররূপে বর্ণনা 
করা হয়েছে তাই বিরাট আকাশ, যাতে নক্ষত্রপুপ্জের নায় অনন্ত ব্ঙ্গান্ড 
ভাসছে। 

বলা বাহ্‌ল্য, এ পযন্ত অজ্ঞানের খেলা পূর্ণভাবে বদ্যমান। অবশ্য 
ব্যান্ট অজ্ঞান অপেক্ষা সমান্টর অজ্ঞান সূক্ষত্র এবং সমাস্টর অজ্ঞান হতে 
মহ।সমন্টির অজ্ঞান আরও সক্ষম। কিন্তু সুক্ষ হলেও অজ্ঞান অজ্ঞানই। 
মহাসমন্টির অজ্ঞানই মূল অজ্ঞান। মহাসমান্ট দেহে আঁভমানশী পুরুষই 
আঁদজীব। একেই আঁদজীব বলা হয়ে থাকে। এর পর আর জাবভাব 
থাকে না। এই এক জাবই প্রাতাবম্ব ভেদে অনন্তজীবরূপে প্রকাশ পায়। 

মহাসমান্টর আতক্রমে যে জ্ঞানের বিকাশ তাই পূর্ণজ্ঞান। বাস্তাঁবক 
পক্ষে তাই যথার্থ আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানের উদয় হলে আত্মাতে যে অহং- 
প্রীতির উদয় হয় তাকে পূর্ণ অহং বল! যায় । এই অহং-এর প্রাতিযোগন অন্য 
অহং থাকতে পারে না। দুর্গাসপ্তশতীতে আছে-একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া 
কা মমাপরা। এটিই আঁদ্বতীয় জ্ঞানের সৃচক। 

কারণসম্দ্রের ওপারে না গেলে এই আদ্বিতীয় অহংপ্রতীতি লাভ করা 
যায় না। কারণ এই অদ্বৈত অহংভাব বিভন্ত হয়ে সাঁন্টকালে অহং ও 
ইদংর্‌পে জ্বাতা ও জ্ঞেয় নামে দুটি ধারার সৃষ্ট হয়। এই দুটি ধারা থাকা 
পর্যন্ত অন্তরালে শৃন্যের অবস্থান অবশাম্ভাব। এইজন্য জ্ঞানের পূর্ণতার 
পক্ষে পর পর সকল শৃন্যই ভেদ করতে হয়। আপাততঃ আমরা 'তনট শূন্য 
গ্রহণ করোছ- শুন্য, মহাশন্য ও আত মহাশন্য। কিন্তু প্রয়োজন হলে 
বুঝবার সুবিধার জন্য শূন্যের সংখ্যা বাড়ান যেতে পারে। কিন্তু শূন্য যতই 
হোক না কেন মহাশুন্যের পর আর শন্য নেই। কেহ কেহ একে আত্যন্তিক 
শুন্য এবং অনন্ত শূন্য বলে থাকেন। দ্বৈভ দন্টতৈে এই চরমশূন্যের ভেদ 
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হয় না এবং সেইজন্য চিং ও আঁচতের সমন্বয় এবং জীব ও ঈশ্বরের একত্ব- 
প্রতীতি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে জ্ঞানী বা যেগণ এই অন্তিম শূন্যকেও 
' ভেদ করতে সমর্থ হয় সে স্বভাবতই অপ্রাতিদ্বন্শ হয়ে থাকে, কারণ সেখানে 
: একমান্ন অহং ভিন্ন ইদং-এর কোন স্থান থাকে না। এই পর্মরাজ্যে প্রবেশ 
*করার যে দ্বার তার নাম 'ভ্রমরগূহা'। ভ্রমরগূহা চরমশূন্যের পরে এবং পূর্ণ 
সত্যের পূর্বে অর্থাৎ উভয়ের সাঁন্ধস্থানে অবাস্থত। ভ্রমরগুহা ভেদ হলে 
প্রকৃত সত্যরাজ্যে প্রবেশ ঘটে। ঝ্যাম্ট, সমাষ্ট এবং মহাসমস্টি সবই কালের 
রাজ্য এবং কালের নিয়ন্দণের অধাীন। কিন্তু সতারাজ্য যথার্থ গুরু্রাজ্য। 
কালের রাজ্যে মন ও মায়র খেলা থাকবেই এবং সূণ্টি ও প্রলয়ের লীলাও 
অবশাম্ভাবী। সেখানে আলো-আঁধ।র, দিব-রাঁন্র সব দ্বশ্ব আছে। কিন্তু 
গুরুরাজ্য দ্বন্বাতটতি। সেখানে 'দবারান্র নেই, সাষ্ট সংহার নেই এবং 1চং 
অচিতের বিভাগও নেই। সেখানে কাল নেই। তবে হনাদিনশ শান্তর খেলার 
জন্য, আনন্দের আস্বাদনের জন্য নিত্যগুরূর অধীন তাঁর কিঙকরর.প কাল 
আছে। কালের রজ্য কার্যকারণভাবের ওপর প্রাতিষ্ঠত। এট ন্যায়ের রাজ্য। 
কিন্তু গুরুরাজ্য স্বাতন্ত্যময়-_এটিই প্রকৃত স্বরাজ । এট প্রেমের রাজ্য__মহা- 
করুণার রাজ্য। বস্তুতঃ যা প্রেম তাই কালের দিকে দৃঁক্টপাত সহকারে মহা- 
করুণারূপে, পাঁরণত হয়। এই গুরুর।জোরও অনন্ত বোশিষ্ট্য আছে। 


ওঁকারের স্বরূপ 


শাচ্ত্ে বলা হইয়াছে যে ওকার ও অথ এই দুইটি সাৃঁষ্টর আদ শব্দ। 
শুকার শব্দত্রক্ম স্বরূপ। পরব্র্মেরই বাহঃপ্লকাশ শব্দরক্গ। ভানই পরাশান্ত- 
স্বরূপ, এই জন্য উপনিষদে গুঁকারকে পরাশান্ত বা উমা বাঁলয়া নির্দেশ করা 
হইয়াছে। সৃষ্টির মূলে রাহয়াছে শব্দ। ইহাই ব্যাহাতরূপে ভুরাদি আকার 
ধারণ করিয়া বিশ্ব রচনা করিয়া থাকে। শাস্ত অনুসারে শব্দ পর ও অপর 
ভেদে দুই প্রকার। পর শব্দই আঁদ শব্দ বা আদ স্পন্দন, যাহা হইতে বিশ্বের 
যাবতীয় পদার্থ ও ভাবাঁনচয় বাহিরে প্রকাশ হইয়াছে। অপর শব্দের তিনাট 
বিভাগ। একটিতে শব্দ ও অর্থ আঁঙন্নভাবে নিতা প্রকাশমান। অপরাঁটতে 
এ শব্দ শুদ্ধ বিকম্পরূপে চিন্তাকা্শ স্ফুরত হইতেছে । তাহার পর এ শুদ্ধ 
বিকল্প বাহর্মখ হইয়া বাহ্য বায়ুর আঘাত প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ শুদ্ধ সংকঙ্গপ- 
রাজ্য ছল ততক্ষণ উহাতে বাহ্যবায়ুর স্পর্শ ছিল না। তখন 'দব্ায জ্যোতি 
ও নাদ দিব্য সম্পদর্পে নিরন্তর 'চদাকাশের দিকে উচ্ছ্বাঁসত হইয়া ধাবমান। 

বাহ্যবায়ূর সংস্পশে' শব্দ ঘনীভূত হয়, প্রাণের সঙ্গে যোগ হয় এবং 
শবাস-প্রশ্বাসের উদয় হয় এবং শ্রো্গ্রাহ্য স্থুলবর্ণরূপে শব্দ প্রকাশিত হয়। 
এইটিকে বৈখরী বাক্‌ বলে। এইটি জীবের বদ্ধাবস্থা। এই 'বরাট বাহ্য- 
প্রপণ্ট ইহারই অল্তগ'ত। লোক লোকান্তর সবই বাহ্য বায়ুর, অন্তর্গতি। 
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[বিশ্বের এই স্তরে দেহের অভিমান স্পম্টই অনুভূত হয়। শব্দের সাথে তাহা, 
প্রকাশ্য অর্থের কৃত্রিম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শহদ্ধ. বিকল্প স্থানে অশন্থ 
িকল্পের উদয় হয়। *্বাস-প্রশ্বাসের গাঁত ইড়া ও 'পজ্গলার মধ্য 'দিয়া 
প্রবাহত হয়। সষুন্না একপ্রকার বন্ধ থাকে। এই যে বৈখরী শব্দ তাহা 
লৌকিক জগতে ভাষারূপে পাঁরাঁচত। উহা শদ্ধ শব্দ নহে। শুদ্ধ শব্দ 
বৈখরণ তো নহেই, অন্তর্বৈখরীও নহে। অন্তর্বৈখরীর পর শুদ্ধ বিকল্পের 
আভাস জ্যোতির উদয়ের সঙ্গে সঙ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ সময় শব্দের 
চৈতন্য অনুভূত হয়। মন্প্চেতন্য হইলে এ অবস্থা অনুভূত হয়; উহাই 
জাগরণের সূন্রপাত। তখন মধ্যনাড়ী বা সুষম্না খালিয়া যায়, বায়ুর বামা- 
বর্ত ও দাক্ষণাবর্ত গাঁত থামিয়৷ যায়। ইহার পর এ শব্দই ক্রমশঃ আঁদবাক্‌ 
বা পরাবাক্‌ পরযন্তি পেপছাইয়া দেয়। তাহাই প্রভূত শব্দত্রক্দ যাহা পরব্রন্মের 
সঙ্গে অভিন্ন । তখন পূণ: অহং বোধের উদয় হয়, সর্বত্রই অহং বিরাজ করে 

যোগী ও খাঁধগণ এ পরাবাক্কেই গুঁকাররূপে নিদেশ করেন। রুন্ধা, 
বিষ, রুদ্র, অতসত্র, অনাদত, বর্তমান স্থূল ও কারণ তাহা হইতেই উদ্ভূত ' 
এই শব্দমূলক যে জগৎ সৃষ্ট উহা বিশ্বের সকল ধর্মেই কিছু কিছু বার্ণত 
হইয়াছে । খজ্টানগণের নিউ টেসসটামেনট-এ বলা হইয়াছে-াঁদ ওয়ার্ড ওয়াজ 
উইথ গড়-ঁদ ওয়ার্ড ওয়াজ গড। যত প্রকার বীজমন্ত্র শাস্ত্রে প্রচালিত ও 
অন্যান্য মন্ত্র এই পূর্ণ অহং সত্তা হইতে ফটয়াছে, তাহার প্রাপ্তি হইলেই 
পূর্ণ জাগরণ বা চৈতন্য লাভ হয়। 

পৃথিবীর যত ভাষা সকলের মূলে রাঁহয়াছে বর্ণমালা। বর্ণমালা যেভাবেই 
সাঁজজত হউক না কেন মূলে একই। এই বর্ণমালা দ্বারা ভাষা রচিত হয়, 
ভাবের আদান-প্রদান হয়। কিন্তু মূলে যে বর্ণাতীত পাদ রাহয়াছে তাহা 
বোধের মূল, তাহা প্রত্যেক দেশের বর্ণমালার পৃষ্ঠদেশে বর্তমান রাঁহয়াছে। 
তাহার মূলে জ্যোতি । এই জ্যোতিই গুকার স্বরূপে পেশীছাইয়া দেয়। সুতরাং 
প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে গকারই সকল ভাষার মূল। যাঁহারা' 
জপ কাঁরয়া মল্্রচৈতনা করিয়াছেন তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারবেন। 

এ যে বলা হইয়াছে অশুদ্ধ শব্দ হইতে শুদ্ধ শব্দের দ্বারা অল্তগতে 
প্রবেশ উহার মর্মগ্রহণ আবশ্যক। পূর্বেই বাঁলয়াঁছ 'চত্তের উধর্ষমখ- 
মা খুলিয়া গেলে নাদের প্রকাশ আপনা আপাঁন ঘটে। বৈখরী অক্ষরের 
সঙ্গে অথবা শব্দের সঙ্গে অনুস্বার সংযোগ করিলে নিরন্তর জপের প্রভাবে 
অনস্বার নাদে পরিণত হয়। নাদে পারণত হইলে স্থুল আবরণ সব কাটিয়া 
যায়। তান্ল্িক প্রাকয়াবিশেষের মধ্যে বর্ণ অথবা পদের পর অন:স্বার "দিয়া 
নিরন্তর চিন্তনের ইহাই রহস্য। নাদে উপনীত হইলে বিশ্বব্যাপী ম্োত 
খুলিয়া যায়, গ্রল্থিবন্ধন সব খাঁসয়া যায়, ভাবগ্রান্থি, দ্রব্যগ্রীন্থি প্রভাতি নানা 
গ্রীন্থভাব ভাবের মধ্যে বিদ্যমান থাকে । এ সকল অহ্‌ং বা অহওকার। রন্দপ্রীন্থি, 
বিষ্ণগ্রান্থ, রুদ্রধাল্থ উহারই প্রকারভেদ। শুধু স্থূল গ্রাম্থি নহে, ভাবগ্রল্থিঞ্জ 
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কাটিয়া যাওয়া আবশ্যক। দেহাত্ববোধের মূলে যে অহঙ্কার উহা সর্বজন 
পারচিত মূলগ্রন্থি। সব গ্রাল্থি কাটিয়া গেলে জীব তখন তৎ তৎ ভিন্ন ভিন্ন 
আকারে নিজেকে দেখে না। সমস্ত বিশ্ব তখন তাহার আপন হইয়া বায়। 
গ্রন্থিহশন বালয়াই তাহাকে মুস্তপুরুষ বলা চলে। 


উপায় ও উপেয়-তত্ত 


স্বরুপ দাম্টতৈ গুরু ও ইন্ট আভন্ন কিম্তু ভন্তর্পী জীবের ভান্ত- 
মার্গের ক্রমাবকাশের দিক থেকে দেখতে গেলে গরু উপায় স্বরূপ এবং ইজ্ট 
উপেয়। কারণ গুরুকে আশ্রয় করেই উপেয়ের প্রাপ্ত সংঘটিত হয়। ইজ্ট- 
প্রাপ্তি বাস্তবিক পক্ষে মায়া এবং মহামায়া হতে স্টধের্য ডাখত হয়ে সংবৎ- 
শান্তর রাজ্যে প্রবেশ। প্রকৃতি জড় এবং বাস্তাঁবক পক্ষে মহামায়াও জড়; 
কিন্তু সংবংশান্ত এ দুয়ের অতীত। শুধু প্রকীতিভেদ করতে পারলে কৈবল্য 
লাভ হয়। সাংখ্য ও যোগের এইটিই লক্ষ্য। মায়া ভেদ করতে পারলেও 
কৈবল্যেরই প্রাপ্তি ঘটে। বেদান্তের একদেশিগণেরও এঁটই লক্ষ্য। শাস্ম 
বলছে বিশুদ্ধ মহামায়া ভেদ করলেও কৈবল্য ঘটে থাকে । প্রথম ও দ্বিতীয় 
কৈবল্য হতে যাঁদও এট শ্রেষ্ঠ আদর্শ তথাঁপ এতেও আত্মার স্বরূপ-প্রাপ্ত 
ঘটে না। মহামায়া পর্যন্তই জড় প্রপণ্টের জাল 'বস্তৃত রয়েছে। 'ন্রগ্‌ণা ত্মকা 
প্রকৃতি এবং তার উধর্ববতর্ট মায়া হতে মহামায়া শ্রেন্ঠ বটে কন্তু এখানেও 
জড়ত্বের পূর্ণ নিবৃত্ত হয় না। বৈষ্ণব আগমে এই মহামায়া বিশুদ্ধ সত্রূপে 
পঁরীচত। এই স্থিতি লাভ করার পর ভগবদভান্তর প্রভাবে, বিশেষতঃ রাগ- 
মার্গের সাধনার ফলে শ্রীভগবানের ববশহদ্ধরূপ সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য লাভ 
ঘটে। এইটি বাস্তবিক পক্ষে অমনস্ক অথবা উল্মনশ অবস্থার সূচক। এই 
অবস্থায় জগতের যাবতনয় আবরণ হতে মস্ত হয়ে নির্বাণবৎ প্রশান্ত অবস্থায় 
অবাস্থাত হলেও ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। 

্ক্মস্বরূপ ীনম্কল, কিন্তু ভগবৎস্বরুূপ নিম্কল হয়েও অনন্ত কলা- 
সম্পন্ন । নিচ্কল ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার পরমানন্দঘন. অথণ্ড অবস্থা। কিন্তু 
ভগ্বংস্বরূশপ তপ্রদৃম্টিতে নিম্কল হয়েও লশলাদৃম্টিতে অনন্ত কলা-সম্পন্ন। 
আত্মার ষোড়শ কলা ষোড়শীর্‌পে এবং তদুধর্াস্ত অনন্ত কলাসপ্তদশী- 
রূপে শ্রীভগবংস্বরূপেরই আভব্যঞ্ক। এই কলার সাক্লয় আভব্যন্তি ব্যাতি- 
রেকে ভন্ত ও ভগবানের অনন্ত মাধূর্ধময় প্রেমলশীল: সম্ভবপর হয় না। এই 
প্রেমলীলাতে যোগমায়ারুপা চিংশাঁগর মাধ্যমে ললাভূমিতে লাীলাময়ের 
অনন্তলণলা প্রকটিত হয়। এটি পৌর্ণমাসী অথবা যোগমায়ার অদ্ভূত রহস্য। 
কটস্থ বন্দ লীলাতাঁত কিন্তু অনন্ত কলাময় শ্রীভগবান্‌ লীলারসের রাঁসক। 
জীব ব্রদ্দের সঙ্গে নিত্য একাত্মক হইয়াও ভাগবতী দম্টিতে শ্রীভগবানের 
নিত্য লীলা-সহচর। ম্লারাজ্যে এমন কি মহামায়া ক্ষেত্রেও লীলা হয় না,. 
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কারণ এই দুই রাজ্য কর্মক্ষেত্র ও জ্ঞানক্ষেত্রের প্রতীক। মহামায়া ভেদ 
করতে না পারলে লশলারাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। লালারাজ্যে মায়া আছে বটে, 
কিন্তু তা আছে যোগমায়ার্পে । মায়৷ এমনকি মহামায়াও আবরণ স্বরূপ । কিন্তু 
যোগমায়া আবরণ হয়েও স্বরূপের প্রকাশ স্বরূপ। হনাদনী শান্তর খেলাই 
ললানামে প্রাসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ললাতে প্রাতিকূল শান্তর অনুকূল হয়ে 
থাকে। তাই তখন জীবের আণব সংকোচ জীবভাবের মধ্য দয়ে মাধূর্যমন্ডিত 
হয়; কারণ এই সংকোচ না থাকলে লীলারসের আস্বাদন হয় না। কালের 
পাঁরণাম-শান্ত তখন পাঁরণামহীন স্থিরশান্তরূপে প্রকাশত হয়। তাই লীলা- 
রাজ্যের কাল ধবংসকারক কাল নয়, তা হল লীলার সহকারী রূপ । এইরূপ 
পণ্টভূতও চিন্ময় রূপে লীলাক্ষেত্রের সহায়ক হয়ে থাকে। 

পূর্বে বলা হয়েছে যে ললাভুীম মহ।মায়ারও অতশত। কিন্তু তা সর্তেও 
অর্থাৎ ভগবল্লীলা নিত্যধামের বিষয় হয়েও খণ্ডকাল ও খণ্ড দেশে ভক্ত-হুদয় 
রঞ্জনের জন্য প্রকাঁশত হয়ে থাকে। এতে আঁবম্বাস করার 'কছু নেই। 
যাঁরা বভিন্ন সম্প্রদায়ের ভন্তবৃন্দের ঢারন্ত অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা একথা 
সবশেষ জ্ঞাত আছেন। দ্রাঁবড় দেশের শৈব সম্প্রদায় এবং অড়বাড় নামে 
বৈষ্ব সম্প্রদায় এতিহাসিক দ্াঁন্টতে প্রীভগবানের প্রপণ্চলীলার সহায়ক 
ছলেন প্রাসাদ্ধি আছে। সুফশদের ও খজ্টীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে এবং বৌদ্ধ 
ও জৈন সম্প্রদায়ের মধোও জগদতাীত লোকোত্তর শান্তর অলৌকিক লীলা 
লোকমধ্যে প্রকাঁশত হয়েছে। স্বতন্ত্যময়শ িৎশান্তর নিকট এসব ছুই 
অসম্ভব নয়। ভগবৎপরাঙ্মুখ জীব এ সব লীলার কথা শ্রবণ করে ভাগ্য- 
রুমে এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে শ্রীভগবানের অনঃগ্রহ লাভে সমর্থ 
হবে। এবং গুরু ও ইন্টের মধা দিয়ে আত্মার স্বরূপ উজ্জ্বল রূপে ফুটে 
উঠবে । 
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সাধুদর্শন ও সংপ্রসঙ্গ 


সাধ্যদর্শন 


আচার্যদেবের জববনকথার সঙ্গে তাঁর সাধুদর্শনের প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই তাঁর সাধ্য প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়া বাঞ্চনীয় মনে 
হয়। 'তাঁন দীর্ঘজীবনে বহু সাধু দর্শন করেছেন। এদের মধ্যে কয়জন 
বাশম্ট সাধু ও মহাতআার সম্পর্ক তান জশবনে শুধু একবার নয় বহুবার 
বহুভাবে করেছেন। তাঁদের লোকোন্তর জীবনের প্রভাব আচার্যদেব নিজেই 
স্বীকার করেছেন। তিনি যখন শ্রীন্রীরামঠাকুরের কথা বলতেন তখন তাঁর 
স্বভাবনমর শ্রদ্ধাপূর্ণ উল্লেখে শ্রোতাও স্বভাবতঃই তাঁর প্রাত শ্রদ্ধায় ও ভান্তুতে 
আনত চিত্ত হত। 

রামঠাকুরের সঙ্জো আচার্যদেবের সাক্ষাৎ পাঁরচর হয় ১৯২৩ সালে ৯ই 
ফেরুয়ারী! কিন্তু তারও বহুকাল আগে যখন আচার্য গোপীনাথ সংস্কৃত 
কলেজে বিদ্যার্থ' তখন কাশীর বঙ্গ সাহন্য সমাজ নামক পুস্তকালয়ে 
যেতেন। সেই সময় কাঁব নবীন সেন পেলাশশর যৃদ্ধের লেখক) রাঁচত 
“আমার জীবন' পড়তে থাকেন। এঁ পুস্তকে প্রতারক না প্রবণ্ণক' নামক একাঁট 
অধ্যায়ে রামঠাকুরের অদ্ভুত কাঁহননীর উল্লেখ দেখেন। সেন মহাশয় যখন 
ডেপুটি ম্যাজিন্ট্রেট তখন একদিন তিনি সকালে নিজ কক্ষে সোফায় বসে 
আছেন এমন সময় দেখতে পান একাট লোক তাঁর সামনে মাথা নীচু করে 
দাঁড়য়ে আছেন। তিনি কোথা থেকে এলেন কিভাবে এলেন জানা গেল না। 
নবীন সেন মহাশয় রামঠাকুর সম্বন্ধে অনের কথা বলেছেন এবং কয়েকাঁট 
অলোৌকিক কাহিনীও উল্লেখ করেছেন । 

আচার্যদেবের সঙ্গে ঠাকুর মহাশয়ের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সূত্রপাত হয় 
কলকাভা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ডঃ প্রভাতচন্দ্র চক্রবতর্ঁর মাধ্যমে । এই চক্রবতর্ঁ 
রামঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তাঁর কাছেই আচার্যদের রামঠাকুর সম্বন্ধে বহু 
কথা শোনেন। 

রামঠাকুর কাশী এলে কখনো নারদঘাট, কখনো মানসরোবর, আবার কখনো 
চন্তামাণ গণেশের কাছে কোনো বাড়ীতে থাকতেন। আবার কাশশর হর- 
সুন্দরী ধর্মশালাতেও এসে উঠতেন। একবার আচার্যদেবের বাড়ীতে তাঁর 
বিশেষ অনুরোধে এসোছলেন। সে সময় প্রায় কিছু খেতেন না বলতে হবে। 
অন্বভোগ তো 'নিতেনই না, ফল প্রভাতিও কম নিতেন। 

'ঠাকুর মহাশয়ের শ্রাকীতি অত্যন্ত নম্র ছিল। গলায় তুলসীর মালা, এক- 
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খানি নামাবলী গায়ে, প্রসম্রতা ও কারুণ্যে ভরা মুখমণ্ডল যেন দর্শকদের 
হৃদয়ে আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকীর্ণ করতেন। লেখাপড়া খুব জানা ছিল না। 
কোনো মতে বই পড়তেন এবং চিঠি পন্র 'লিখতেন। তাঁর বিনয় এত 'ছিল যে 
আগন্তুক হাত উঠাবার আগেই তাকে প্রণাম করতেন- তাঁকে আঁভবাদন করার 
অবসর পর্যন্ত দিতেন না। 'তাঁন যখন কাশশ আসতেন আম তাঁর সঙ্গে 
দেখা করতে প্রাতাদন যেতাম । কখনো কখনো তান অকস্মাৎ কোথাও চলে 
যেতেন, কেউ জানত না।, 

ঠাকুর মহাশয়ের গুরু ছিলেন একজন দিব্য পুরুষ । তান লৌকিক 
পুরুষ ছিলেন না। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁরা বলতেন এই মহা- 
পুরুষের নাম ছিল অনঙ্গদেব। তিনি তাঁর ভভ্তমণ্ডলশর সঙ্গে আকাশমণ্ডলে 
বিচরণ করতেন এবং প্রয়োজন হলে ভন্তমণ্ডলশর সঙ্গে গাকুর মহাশয়ের কাছে 
উপাঁস্থত হতেন। 

আচার্যদেব বলতেন, "আম শুনেছি যে ঠাকুর মহাশয়ের ধারায় দীক্ষা 
শব্দের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই ধারায় নাধারণতঃ সাধনমার্গে পথ 
নিদে'শের জন্য 'নাম' উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে । যাকে বাস্তবিক দীক্ষা বলে 
তা সকলের জন্য সুলভ ছিল না। যিনি দীক্ষা পেতেন, দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাঁর দেহের পারবত'ন হত এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভন্তমণ্ডলীর অন্তভুক্ত 
হতেন। আরও শোনা যায় যে অনঙ্গদেব স্বয়ং দীক্ষা দিতেন না, সে ভার 
পড়ত ঠাকুর মহাশয়ের উপর । যখন এই দীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিত ঠাকুর 
মহাশয় সে সময় লোকচক্ষের অগোচর থাকতেন ।' 

ঠাকুর মহাশয়ের জীবন আত অপূর্ব। আঁতি বাল্য বয়সে তাঁর গুরু 
সন্দর্শন ঘটে। বারো বছর বয়সে তিনি তাঁর সঙ্গ হয়ে পণ্মান্রিশ বর্ষকাল 
হিমালয়ের বাভন্ন 'সিদ্ধাশ্রমে লোকচক্ষুর অগোচরে আতবাহত করেন। 
গুরুর আদেশে লৌকিক দৃষ্টিতে দীর্ঘকাল এক নিজ'ন বনপ্রদেশে অবস্থান 
করেন। একাঁদন গুরু অনঙ্গদেবের সঙ্গে ভ্রমণকালে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 
রাম, এখন তম কি করবে ? 

ঠাকুর মহাশয় বললেন, আঁম কিছ, জন ন।) আপনি যা ইচ্ছা করবেন, 
তাই হবে। 

উত্তর শুনে 'তাঁন বললেন, তাহলে আমাকে ছ'য়ে এখানে বসে থাক। 

ঠাকুর মহাশয় তাই করলেন। গুরুকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে 
তাঁর তন্দ্রাভাব এল। এর পর হল সমাধ। এভাবে কতকাল কাটল কে জানে। 
তারপর গুরু এলেন, বললেন, রাম, ওঠো । রামের সমাধি ভাঙল এ ডাকে। 
চোখ খুলে দেখেন গুরু সম্মৃথে দাঁড়িয়ে। আর দেখলেন যে সে দেশও নেই, 
সে কালও,নেই। এক গভীর বনে তিনি একলা বসে আছেন। তাঁর মুখমণ্ডল 
দর্ঘ শমশ্রু গৃম্ফে আবৃত, নখ হয়েছে দীর্ঘ । 

আচার্ধদেব ঠাকুর মহাশয়ের মুখে তাঁর সিদ্ধাশ্রম দর্শনের কথা শুনে 
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খছলেন। এই আশ্রম তাঁর নিজ গুরুদেবের সাধনপশঠ জ্ঞানগঞ্জের মত 
কোনো স্থান। এ স্থান যোগী 'িল্ন অন্য কারো প্রত্যক্ষগোচর নয়। একাঁট 
স্থানের নাম যোগেম্বর পশঠ এবং অন্যাটর নাম কৌশিক আশ্রম। এ দুটি 
আশ্রমে তিন এক পরম যোগীর দর্মনলা৬ করেন। তাঁর প্রসন্ন, শান্ত উজ্জল 
মূর্তির দিকে অনিমেষ নয়নে তাঁকয়ে আছেন এক দেবীমূর্তি। অন্ত 
সৌন্দর্যময়শ সে মৃর্ত। "তান সাক্ষাৎ কুমারী গৌরী । প্রতিদিন একটি 
দবাদশবার্যয়া বালিকা এসে নৃত্য ও গ্রানে তাঁদের আরাঁত করত এবং ফুলের 
মালা পরিয়ে যেত। ঠাকুর মহাশয় বলতেন, এমন সুন্দর শোভাময় আশ্রম 
সংসারে আর কোথাও নেই। 

এখন থেকে ঠাকুর মহাশয় আরো চারজনের সঙ্গে এক দীর্ঘ অন্ধকারময় 
সুড়ঙ্গ পার হয়ে যেখানে পেশছান সেখানে দিন ও রাতের আলো বা অন্ধ- 
কার নেই, গোধূলির আলোর মতো এক '্ন্ধ আলো চারাদকে বাপু 
রয়েছে। সেই স্থান পার হয়ে একট; অগ্রসর হয়ে দেখতে পান এক দীর্ঘকায়' 
পুরুষ বসে আছেন। তাঁরই শরীরের আলোয় সব অন্ধকার কেটে গেছে। এ 
স্থান পার হয়ে তাঁরা এক পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেন- সেখান থেকে দেখা 
যাচ্ছিল কৌশিক পর্বতমালা । চারাঁদক বরফে আচ্ছন্ন । যখন তাঁরা কৌশক 
আশ্রমে প্রবেশ করলেন তখন ঠাকুর মহাশয় দেখলেন আশ্রমে দশাঁট আসনে 
দশজন মহাপুরুষ যুগ যুগ থেকে তপসায় নিরত। তাঁদের শরীর অত্যন্ত 
দীর্ঘ মনে হয় তাঁরা যেন পাথরের মার্ত। একমান্ত মুখের লালমা দেখে 
'মনে হয় তাঁরা সজীব । আঁক্ষগোলক লাম্বত চর্মে আবৃত। তাঁদের শরীর 
দীর্ঘ তপস্যায় চিল্ময়তা. লাভ করোছিল। 

ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আচার্যদেবের সতের আঠারো বছরের পারিচয়ে 
'গ্রভীর অন্তরঙ্গতা হয়োছল, এবং বহু তত্তপ্রসঙ্গও হয়েছিল। সাধুদর্শন 
ও সংগ্রসঙ্গ গ্রন্থের প্রথম ভাগে যে বিবরণ 'লাপবদ্ধ হয়েছে তা থেকে যে- 
প্রসঙ্গ অনান্ত আলোচিত হয়নি এখানে তার উল্লেখ করা হল। আমরা আচার্য- 
দেবের উীন্ত থেকে ঠাকুর মহাশয়ের দু-একটি তত্তের বিবরণ এখানে উল্লেখ 
.করছি। 


দব্য প7র7ঘ শ্রীন্রীরামঠাকুর 


মহাত্মা শ্রীত্রীরামঠাকুরের নাম আজ শিক্ষিত জিজ্ঞাস-সমাজে সুপরিচিত । 
তানি একজন 'দব্যপুরূষ 'ছিলেন। তাঁহার জীবন সংক্রান্ত বহু গ্র্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি নিজে শিক্ষার বর্তমান আদর্শ অনুসারে উচ্চ- 
শাক্ষিত ছিলেন* না বটে, কিন্তু যাহা মন্ষ্যজীবনের পরম লক্ষ্য গুরূকৃপায় 
তাহা প্রাপ্ত হইয়াছলেন। তাহার প্রভাবে তাঁহাতে অসম জ্ঞানের বিকাশ 
'হইয়াছিল এবং অজ্ঞান্রে আবরণ পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে 
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তাঁহার জীবনধারা অলৌকিক ছিল। তিনি জীবনে পূর্ণ সত্যের যে 'দিগ্‌- 
দর্শন কাঁরয়াছিলেন তাহা বর্তমান য্গের প্রাসদ্ধ মহাপুরুষাঁদগেরও 
আলোচ্য । আম সৌভাগ্যবশতঃ প্রায় ১৬।১৭ বংসর তাঁহার সঞ্গসখ অন্- 
ভব কারবার সৌভাগ্যলাভ কাঁরয়াছলাম। আম জিজ্ঞাসৃভাবে তাঁহার নিকট 
নানা প্রশ্ন করিতাম, তান সরলভাবে এঁ প্রশ্নের সমাধান কাঁরতেন। 

তিনি বলিতেন--সম্যক দর্শন লাভ করিতে হইলে ব্লম অনুসারে তিনাঁট 
স্থাত প্রত্যক্ষ করিতে হয়। সব্প্রথম ীস্থাতি অদ্বৈতসত্তা। ইহাই সর্ব 
প্রথম আলোচ্য, কারণ সমগ্র বি*ব এই পরম অদ্বৈতসত্তীয় প্রাতিষ্ঠিত। এই 
অদ্বৈতসত্তায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে পরম জ্ঞানের প্রাপ্তির সৌভাগ্য হয় না। 
অখণ্ড চৈতন্যের সাক্ষাৎকারও অদ্বৈতভাবের মধ্য দিয়।ই হইয়া থাকে । অদ্বৈত- 
ভাবের একাঁদকে দ্বৈত-জগতর্প 'বি*বসংস্থান- যেখানে মায়া ও জীবের নিত্য 
দ্বন্ব চলতেছে । জশবের আবির্ভাব, জগতের আঁবিভ্শব, সৃন্টি, 'স্থাত ও 
সংহারের 'বাচত্র লীলা সবই অদ্বৈতসন্তার এই দকে। অদ্বৈতসন্তা হইতেই 
যাবতীয় সৃষ্টি ও তাহার আনষাঁঙ্গক সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। অদ্বৈত- 
ভেদের পর পূর্ণ চেতনে। প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর ভগবানের ?নত্যলনলায় 
প্রবেশ হয়। 'নত্যলশলাভ়াম যোগমায়ার রাজ্য-ইহাই ভগবানের 'িত্যললা- 
ধাম। আাঁজ্টর মধ্যে যে প্রকার মায়াশীক্জর খেলা, সান্টর উধের্ব সেইপ্রকার 
যোগমায়া শীল্তর খেলা । যোগমায়া এবং মায়া উভয়ই শীন্তস্বর্প। মায়ারাজ্য 
অজ্ঞানের বিকাশ এবং সেখানে কর্তৃত্ব আভমানের 'নত্য স্ফুরণ ঘাঁটয়া থাকে, 
কিন্তু যোগমায়ার রাজ্যে কর্তৃত্ব একেবারেই থাকে না। সেখানে যাহা কিছ 
ঘটে সবই যোগমায়ার প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। নিত্যললা যোগমায়ার অধীন। 
এই যে লশলা ইহা ভক্তের সাঁহত ভগবানের লীলা বাঁলয়া বুঝতে হইবে। 
ইহার অনেক বৈচিন্রা আছে, কারণ ভাব অনুসারে লীলার বিকাশ ঘটিয়া থাকে। 
ঠাকুর মহাশয় বাঁলতেন যে অখণ্ড পূর্ণসত্তা বাঝতে গেলে ইহাকে একটি 
গোলোক স্বরূপ বুঝতে হইবে। এই পূর্ণ সত্তার অর্থাৎ গোলোকের 'স্থাতি 
কালের অতাঁতি। বাস্তাঁবক পক্ষে যাহ।কে কাল বাঁলয়া বর্ণনা করা হয় সেই 
কালের ম্রোতকে ঠাকুর মহাশয় বিরঞ্জানদীর প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করিতেন 
যাহা পৃরাণাঁদতে কালিল্দী নামে প্রাসদ্ধ। লশলাক্ষেন্রে ভন্ন ভিন্ন পাঁরসর 
আছে, তদনুসারে ৮৪ ক্রোশ, ১৬ ক্রোশ এবং ৫ ক্লোশ কল্পিত হইয়াছে । এই 
পণ্ঠক্লোশের অন্তর্গত মূখা লীলাকেন্দ্র কল্পিত হইয়াছে--সৌট ভাবের রাজ্য 
এবং নিত্য তরঙ্গময়। শান্তভাব সেই ললারাজ্যের বাঁহঠাস্থত। দাস্য, সখা, 
বাংসল্য ও মাধুর্য এই চারটি ভাবের তরঙ্গ এবং তৎসম্বন্ধ আস্বাদন লীলা- 
রাজো ঘটিয়া থাকে। লীলার ব্যাপার যোগমায়ার খেলা, তাহাতে ভগবানের 
কত্তৃত্ব নাই, জাঁবেরও কর্তৃত্ব নাই। গণতাতে শ্রীভগগবান বাঁলয়াছেন,_নাহং 
প্রকাশঃ সর্বসা যোগমায়াসমাবৃতঃ'। ইহার তাৎপর্য এই যে ভগবান সব 
প্রকাশিত হন না, কারণ তান যোগমায়ায় সমাবৃত থাকেন। যোগমার়া ভেদ 


৯৬০ 


কারতে না পারিলে লীলাপুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটে না। এই 'িত্যধামের 
কর্তৃত্ব কাহারও নাই একথা পূর্বেই বলা হইয়ছে। ভান্ত, জ্ঞান, কর্ম প্রভাতি 
দ্বারা এই নিত্য লীলাভূমিতে প্রবেশ হয় না। এখানে প্রবেশের একমার উপায় 
শরণাগগাতি। শরণাগাঁত আশ্রয় কারলে অর্থাৎ কর্তৃত্ব আঁভমান ত্যাগ করিলে 
যেগমায়ার কৃপা লাভ হয়। তখন 'তাঁন সকল ভার গ্রহণ করেন। ভগবান 
ও ভন্ত উভয়েই যোগমায়া অবলম্বন কাঁরয়া লশলা আস্বাদন করেন। কালনদশ 
ইহ।র বাঁহরে খেলা করে, তাই ইহা নিত্যলশলা। স্থল জগতে কালিন্দী বা 
যমুনা এই কালনদীর প্রতক। 

যে গোলোকের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার যেটি মধ্যবিন্দু তাহাই 
পরমস্থান। তাহার নাম নিকুঞ্জ। ইহা সমগ্র জগতের কেন্দুস্বরূপ । এইখানে 
লশলার চরম প্াম্ট হইয়া থাকে। প্রকীতি ও পুরুষের 'স্থাত অনেক বাহরে 
এবং এই প্রকৃতি ও পুরুষকে আশ্রয় কাঁরয়াই মাঁয়ক জগতের ব্যাপার ঘাঁটয়া! 
থ।কে। 

সাদ্ধিমা 

আচার্যদেব ১৯৩১ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে শ্রীন্রীসাদ্ধমার দর্শন 
প.ন। তখন আচাঞদেব বড়াদেব মহল্লার সর্বমঙ্গলা লেনের বাড়ীতে 
থাকতেন। একাদন স্বামী শঙ্করানন্দজশী ও বারেশবর চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে 
দেখা করতে আসেন এবং কথা প্রসঙ্গে বলেন যে কাশশর খাঁলশপুরায় এক- 
জন মা আছেন। তাঁর আধ্যাঁত্মক উৎকষ" এবং 'নম্ঠ।, ভান্ত ও তল্ময়তা বর্তমান 
সময়ে খুব কমই দেখা যায়। স্বামীজীর আগ্রহে একাঁদন তানি শ্রীশ্রীমাকে 
দর্শন করতে যান। সেখানে গিয়ে মার সঙ্গে পাঁরচয় লাভ করে আচার্যদেব 
অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। 

মা তখন খাঁলশপুরাতে শিবালয়ের বাড়ীতে ছিলেন। এর পর আচার্য- 
দেবের নিজের কথাতেই বাঁল ঃ 'দোৌখলাম একটি ক্ষুদ্র প্রকোম্ঠে একখান 
আসনের উপর মা উপাবষ্টা রহিয়াছেন। মস্তক হইতে পা পর্য্তি বিশাল 
অবগুষ্ঠন-_ঘোমটার আড়াল হইতে মখশ্রী দর্শন কারবার উপায় ছিল.না। 
আমরা যাইবার পর তিনি আমাদের দিকে পিঠ কাঁরয্লা বাঁসলেন। বুঝিলাম- 
নবাগত দর্শকদের নকট হইতে সংকোচবশতঃ যথাশান্ত আত্মগোপন করাই 
তাঁহার উদ্দেশ্য । মুখ দেখিতে না দিলেও, আমাদের প্রশ্নের উত্তর 'দিতে 
তান সংকোচ বোধ করেন নাই। তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদদ হইলেও দঢ় এবং 
করুণাব্ঞ্জক মনে হইতেছিল। তাঁহার দর্শন এবং সংপ্রসঞঙ্গ শ্রবণ কাঁরিয়া 
আম অত্যন্ত আনন্দ বোধ কাঁরয়াছলাম। সরলতা, একাগ্রতা, অব্যাভি- 
চারিণী নিষ্ঠা এবং একমাত্র ভগবানের চিল্তাতে সমগ্র জীবনের উৎসর্গ-- 
ইহাই তাহার জশবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। স্দঢ় বৈরাগ্যের উপর ভগবদ্‌ ভান্তর 
সাহায্যে তান তাঁহার, নিজের জাবন প্রাতাষ্ঠত করিয়াছিলেন । 

আচার্ধদেব সময়স্ুপলেই তাঁর নিকট যেতেন এবং নানা প্রকার ভগবংপ্রস্গ 


৯৬৬ 
৯১৯ 


করতেন। 'সাদ্ধমা শাস্তে আভজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু দীর্ঘকাল সাধনায় ভগবং- 
তত্ব সম্বন্ধে অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সেই অনুভূতি থেকেই তিনি তারি 
সব প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা, করতেন। 

মা এই যুগে কাশীর মতো শহরে যেন প্রাচীন যুগেই বিদ্যমান ছিলেন, 
বর্তমান সভ্যতার আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর কোনো পারচয়ও ছিল না। দীর্ঘাদন 
তাঁর সাধনা গোপনে চলত । যখন তাঁর বাহজারবনে সাধনা ছিল তখন তান 
কাশীর 'বাঁভল্ব মান্দরে দেবদেবী দর্শন করতেন, নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন 
ও বাকী সময়ে নিজনে ভগবদ্‌ ভজন করতেন। তান কুলক্রমানূসারে দীক্ষা 
লাভ করেছিলেন সত্য শকন্তু সে দক্ষায় তান জিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
কারণ তাঁহার জীবনের প্রকৃত মহত্ব, যতাঁদন তাহার ভান্তীবকাশের ফলে 
ঠাকুরের সাঁবশেষ কৃপালাভ না হইয়াছে, ত৩দিন হয় নাই।, তারপর যোৌদন 
তিনি কুণ্ডাঁলনন শান্ত জাগরণের পর দেহে চকেের পর চক্ ভেদ করে অগ্রসর 
হতে লাগলেন, তখন থেকেই তাঁর প্রকৃত উল্লাতির পথ খুলে গেল। 

সাদ্ধমার সাধনধারার বস্তত বিবরণ আচায'দেব '্্রীশ্রীসাদ্ধমাতা, 
(রাজবালা দেবী 'বরাঁচত) গ্রম্থের ভুমকায় বিস্তিত ভাবে দয়েছেন। এই 
ভাঁমকারই প্রায় সম্পূর্ণাংশ সাধুদর্শন ও সংপ্রসঙ্ণ ২য় ভাগে উদ্ধৃত হয়েছে 
দেখতে পাই। 

তিন যে একজন অসাধারণ সাঁধকা ছিলেন সে বিষয়ে আচার্যদেব তাঁর 
সাধনক্রমের যে ববরণ [দয়েছেন তা পড়লে জানতে পারা যায়। কাশশর মানুষ 
তাঁকে খুব কমই জানত। ১৯৩০ সাল থেকে তাত্র দেহাবসান কাল অর্থাৎ 
১৯৪৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর আচার্যদেব তাঁর 'নাবড় সান্ধ্য ছলেন: 
কিন্তু তারও বহু আগে ৯৯১০ সালে তিনি কাশীতে একাঁট জীর্ণ গৃহে অন্য 
পাঁচজন ভাড়াটের সঙ্গ বাস করেছেন। সাধারণ গৃহবধূর জীবন 'ছিল সেই 
প্রথম সাধন কালে, তারপর যখন তাঁর অন্তজর্বনেব সাধনা আরম্ভ সোঁদন 
তিনি নিঃসঙ্গ, তাঁকে দেখবার, লৌকিক জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাবার জন্য 
একাঁদকে যেমন কেউ ছল না, অন্যাদকে তাঁর নিজেরও সোঁদকে কোনো খেয়াল 
ছল না, তখনও দোৌখ তান ক 'নার্নণকার্‌, ক তাঁর কঠোব তপস্যা, কি কণ্ঠিন 
সাধনা! বিস্ময়ে অবাক্‌ হতে হয়। যখন সাধনার ক্রমে একাঁদন তাঁর দেহ- 
ভেদ হয়ে চিদাকাশে 'স্থাত হয় তখন তাঁর শরীরে কত অলোকিক পারবর্তন 
ঘটতে থাকে। সমস্ত শরীর যেন তখন ভগবংলশীলা নিকেতন। বদযুতের 
জ্যোতিতে তাঁর শরীরে কত মন্ত, কত বাণী ফুটে বেরুতে লাগল। যে সব 
ভন্ত সে সময় উপাস্থত থাকতেন তাঁরা দেখতেন সে দব্যবাণী, সেই কায়া- 
ভেদী বাণী। তাঁরা সংগ্রহও করেছেন সে বাণী । আচার্ধদেব সাগ্রহে পড়- 
তেন সে বাণী। এ যে সাধনার অমৃূল/ সম্পদ্‌. এক নতুন অনুভব । 'সাদ্ধি- 
মায়ের পরম ভন্ত প্রভাতকুমার এ বাণ ধের্য সহকারে যথাসম্ভব শুদ্ধভাবে 
খাতাতে প্রাতালাপ করত। তারপর তাঁর সংগৃহীত বাগশর প্রাতালপি 
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আচার্দেবকে "দিয়ে যেত। এইভাবে সমস্ত কায়াভেদশী বাণী আদ হইতে 
অম্ত পর্যন্ত আমার নিকট সংগৃহীত হইয়াছল। 

তিনি জ্যান ও নহাজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ের জনা প্রায়ই মার কাছে গিয়ে 
ধবচার বিমর্শ করতেন। মা বলতেন-_যতক্ষণ চৈতন্যের বিকাশ না হয় ততক্ষণ 
জ্ঞান পূর্ণরূপে উজ্জব্ল হয়ে প্রকাশ পায় না। ব্ুম্বাজ্ঞান থেকে মহাশুন্যের 
সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত চৈতন্যের আভব্যান্তি হয় না, কেননা তখনও কর্ম 
বীজ মুলাবিদ্যা নষ্ট হয়নি। মহাশুন্য ভেদ হবার পর পাঁরপূর্ণ বহ্গা- 
বস্থায় যে জ্ঞানের আবিভণব ঘটে, তাহাই উচ্চস্তরের জ্ঞান। এই জ্ঞান আঁশ্ন- 
স্বরূপ বলে মূল আবদ্যা এতে দগ্ধ হয়। তারপর ব্রক্গমাশিন শান্ত হলে 
চৈতন্যের আঁভব্যান্তি ঘটে। তখনই জ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ ফুটে ওঠে। এই 
উজ্জবল জ্ঞানই মহাজ্ঞান। মহাজ্ঞানের এই অবতরণ মহাশাস্তরই অবতরণের 
সূচনা করে। এর অবতরণে আনন্দের বিকাশ হয়। সে যে ক অসাম 
আনন্দ তা ধারণ হবো ক করে? কিন্তু তাতেও উদাসীনতা আসে, স্থিরতা 
তবু অক্ষুগ্ন থাকে। 

মার ধারায় নিরাণই পরমপদ, তারপর 'ানরাকার 'স্থাতি। 'সাঁদ্ধমার 
প্রসঙ্গে আচার্যদেব অন্য এক স্থানে লিখেছেন, "সদ্ধিমা যাহাকে 'পরমপদ' 
বলেন অনেক মহাপুরুষ তাহাকে দ্বন্ধাতত বিকল্গগহীন স্বর্পাবস্থা বালয়া 
থাকেন। মা-ও জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতজদীত এমন ?ক অদ্বৈতভাবেরও অতশত 
যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, বোদ্ধ সম্প্রদায়, অদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় 
ও তান্ত্রিক সম্প্রদায় এ অবস্থায় 1বাভম্ন নামে অঞ্ঞঈকার করিয়াছেন । উহাকে 
নিরাকার বাঁললেও ঠিক ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ এঁ অবস্থায় সাকার ও 
নিরাকারের ভেদব্দাদ্ধ থাকে না! বস্তুতঃ উহা অব্যন্ত অবস্থা ।...বলা বাহুল্য 
এই নিরাকার সন্তাও প্রকৃত 'নার্বকষ্প সত্তা নহে। কারণ সাকার ভাবও 
যেমন কল্পনা তেমনি নিরাকার ভাবও এক হিসাবে কল্পনা ব্যতীত অপর 
ছু নহে। আকারের বিকল্প সম্পূর্ণরূপে অস্তাঁমিত হইয়া গেলে সাকার 
ও নিরাকার, সগুণ ও নিগু্ণ, জড় ও চেতন এই প্রকার যাবতীয় দ্বন্দ চির- 
দিনের জন্য উপশমপ্রাপ্ত এবং প্রকৃত 'নার্বকজ্পভাবে স্থিত হয়। সাকারের 
মধ্যেই নিরাকারের প্রকাশ হইয়া প্রথমতঃ বিশুদ্ধ নিরাকার ভাবের উদয় হয়। 
তারপর নিরাকার সন্তাসমুদ্রে অবগাহন কাঁরতে কাঁরতে তাহার মধ্যে অচন্তনীয় 
ভাবে অখণ্ড সাকার সন্তার সাক্ষাৎকার হয়। তাহার পর সাকার নিরাকার 
এক হইয়া গেলে বিকল্পহঈীন অবস্থার উন্মেষ হয় বাঁলয়া পরমপদের পূর্বাভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায়।' 


কালগপদ গ7হরায় 


'কালীদার (ক্রীকালপদ গূহরায়) সঙ্গে আমার পাঁরচয় ১৯৫১-৫২ 
সালের কোন সময়ে. হইয়াছিল। দ্খিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার সম্বন্ধে 
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নানা কথা আমার কানে আসে। তখন শহনিয়াছিলাম কালশদা এক অসাধারণ, 
মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছেন। এঁ মহাপুরুষের কৃপা তান ন্রশ বৎসর. 
পূর্বে লাভ কাঁরয়াছলেন এবং তাঁহারই কৃপায় কালীদা যোগসাধনায় অত্যন্ত 
উৎকর্ষ লাভ করেন এবং নানা প্রকার বিভুতির আঁধকারশ হন। উন্ত মহা-; 
পুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে আপন কাঁরয়া লইয়াছিলেন। সাধারণতঃ 
এঁ মহাপুরুষ লোকচক্ষে অদশ্যই থাকতেন কিন্তু সময় সময় সহসা প্রকট 
হইয়া তাঁহাকে উপদেশ ও শিক্ষা দতেন। কে এ মহাপুরুষ তাহা বলা 
কঠিন। তিনি যেই হোন না কেন তান যে ঈশ্বরকজ্প মহাপুরুষ তাহ?তে 
কোন সন্দেহ নাই। তান কালীদার সম্মুখে স্থূল শরীর ধারণ কাঁরয়া প্রকট 
হইতেন এবং কাষশেষে অন্তাহ্ত হইয়া যাইতেন। কোনও স্থান হইতে 
[তান আসতেন না, বা বিশেষ কোন স্থানে চলিয়াও যাইতেন না, যেখানে 
প্রকট হইতেন সেইথানেই অন্তহির্তি হইতেন। উন্ত মহাত্মা কত দিনের কেহ 
বলিতে পারে না। এইরূপ শুনা যায় যে তান শাহজাহানের জ্যেন্ঠ পত্র 
দারার গুরু ছিলেন। তাঁহার শরীর ইহার পূর্বে কাশ্মীরদেশীয় ছিল 
তাঁহার যথাযথ পাঁরচয় পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অতান্ত কঠিন। তবে 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁহার শরীর ছিল িল্ময়। উহা স্থূল, 
সক্ষম, কারণেরও অতীত। তান অত্যন্ত স্নেহ ও বাংসল্পূর্ণ পুরুষ 
ছিলেন ।' 

আচার্যদেবের গৃহে তাঁহার সম্মুখে বসে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কালনদার 
প্রসঙ্গে অনেক কথা বলোছিলেন। ধাঁরে ধারে কি করে আচার্যদেব কালীদার 
বাসস্থানে যান এবং তাঁর সঙ্গে 'নাঁবড় অন্তরঙ্গতায় আবদ্ধ হন সে প্রসঙ্গ 
1জজ্ঞেস করেও জানতে পাঁরানি। শনোৌছলাম কালীদা ধীরে ধীরে কাশ্মীরের 
[শিবাদ্বৈত দর্শনে অনুরাগনী হয়ে ওঠেন এবং আচার্যদেবের কাছে এ দর্শনের 
পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। আচার্য গোপানাথের প্রাতি তিনি পরম শ্রদ্ধা- 
সম্পন্ন ছিলেন। যোদন এ দুজনে শাস্ত্রর্চ৷ হত তখন সেখানে অন্য কেউ 
উপাস্থত থাকতে পারত না। কালশদাকে যাঁরা বাইরের দম্টিতে দেখেছেন 
তাঁরা জেনেছেন যে তান একজন বাশিস্ট স্বদেশপ্রোমক ছিলেন। 'তাঁন 
তীক্ষধী, বাকপটু, আঁতাঁথাপ্রয়, বিশ্বের নানাবিধ আধুনিক বিষয়ের জ্ঞাতা 
রাজনীতর সুক্ষাতিসূক্ষম খবর তাঁর নখদর্পণে থাকত। আবার তিনি 
[ছিলেন অনন্যসাধারণ মাতৃভন্ত। মা কাশী বাস ফরবেন। 'তিনি বৃদ্ধা ও 
অশন্ত। মাকে একলা কিভাবে কাশনতে ফেলে রাখেন, তাই তিনি কাশ". 
কেদারঘাটের কাছে বাসা ভাড়া নিয়ে রইলেন। 

আচার্যদেব এখানে যেতেন কালীছার সঙ্গে দেখা করতে । তাঁরা যে সব 
রহস্য কথা নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন হতেন তা চিরকাল রহসো সমাচ্ছন্ন 
থাকবে। আচার্যদেব এ সম্বন্ধে বলতে কখনো চাইতেন না। তবে একথা, 
বলতেন, 'তাঁর মত মানুষ খুব কমই দোখিয়াছ। মানুষকে আপন করিয়া 
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"তুলতে তান অসাধারণ দক্ষ পুরুষ ছিলেন। তিন সর্বদাই গিজেকে গোপন 
কাঁরয়া রাখতেই ভালবাঁসতেন। লৌকিক আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার 
বাস্তাবক পাঁরচয় কেহই জানিতে পারত না। কাশীতে কেদারঘাটের যে 
বাড়ীতে তিনি থাকতেন সেই বাড়ীর বাহরে 'তাঁন কদাচিং যাইতেন। অথচ 
অস্পন্দ বিজ্ঞান এবং 'নিম্পন্দ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার অনুভবাত্মক জ্ঞান ছিল। 
তান নজ গরুকে বন্ধ নামে আভাহত কাঁরতেন, কেননা উত্ত মহাপুরুষ 
তাঁহার সঙ্গে সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায়ই বাবহার করিতেন। তান বন্ধুর নির্দেশে 
গ্ঁটিকয় মানুষের কাছে 'নজ স্বরূপের অপ পরিচয় দিয়াছেন, এরুপ আমরা 
'শানিয়াছ। 


বসন্ত সাধ ও যোগপ্রকাশ ব্রশ্ষচারী 


আচার্য গোপীনাথ বহু সাধুসঙ্গ করেছেন। ১৯১৭-১৮ সালে মাত্র 
কয়েক মাসেই তান সাতজন সাধুর সঙ্গ করেন। এদের সংক্ষপ্ত বিবরণ 
[বিশদ্ধবাণণী নামক গ্রন্থের সপ্তম ভাগে 'দয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বসন্ত সাধুর 
ববরণ আমরা এখানে উল্লেখ করছি £ 

। 'বসন্ত সাধুর পরা নাম ছিল বসন্তক্ুমার ভট্রাচার্য। তাঁহার সাধু- 
জনোচিত বেশভুষা কিছুই ছল না। 'তনি সাদা কাপড় পারতেন ও 
বহ্ষচায়ী৷ অবস্থায় থাঁকতেন। তাঁন ছিলেন অসাধারণ জ্ঞান । তাঁহার সাঁহত 
আম প্রায়ই 'াঁশতাম এবং তাঁহার অনুভূত জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা 
-করিতাম ॥ 

এ*র নিকট থেকে তিন সাধনার একাঁট নবীন সথচ গোপন তথ্য আহরণ 
করেছিলেন। তিনি বলোছলেন যে যোগীকে সহম্ত্রার থেকে হৃদয়ে আসতে 
হলে গাহ্যনী নামক একাট নাড়ীর সাহাষ) নিতে হয়। এই নাড়ীকে স্পর্শ 
'মা করতে পারলে জগল্মাতার সঙ্গে বার্তালাপ সম্ভব হয় না। 

আবার তাঁর কাছেই শুনোছিলেন বাংলাদেশের গোড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবার্তিতি 
কর্তনের বৈজ্ঞানিক তত । কীর্তনে খোলের আওয়াজ 'পিঙ্গলাতে কার্য করে, 
করতালের ধৰাঁন 'ক্য়া করে মস্তিজ্কে, দুইটি একন্রে বাজাইলে পরস্পরকে 
রুদ্ধ করে ও হৃদয়ে সাম্যভাবের উদ্বোধন হয়। 

যোগপ্রকাশ ব্রক্দচারীর সঙ্ছে প্রথম সাক্ষাং হয় ১৯২০-২১ সালে। তারি 
'সাল্লিধ্যে আচার্য গোপীনাথ কয়েকবার যান। তাঁর বাঁচত 'সাঁচন্র সাধন বিজ্ঞান 
নামক পূস্তক পড়ে তিনি যোগের কয়েকটি বিশেষ ধারার পরিচয় পান। 
প্রথমে তাঁর বই দেখে এবং পরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর নাদ্ট যোগ- 
'ক্লুম সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করেন। তান তাঁকে তাঁর দেখা আবু পাহাড়ের 
এক বিশিষ্ট সাধুর্ভক্রথা বলেন। এই সাধুর কথা শুনে ব্ক্ষচারীজী যখন 
বতাঁকে দেখতে যান তখন তান সমাধিস্থ ছিলেন। ছ্বিতীয়বার যখন 'তাঁন 
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তাঁর গুহায় দর্শন করতে যান তখন তাঁর সঙ্গে তাজা ফ;লের মালা ছিল ॥ 
সৌভাগ্যরুমে এবার সাধুটি সমাধিতে 1ছলেন না। বুহ্ষচারীজী গিয়ে তাঁকে 
সান্টাঙ্খে প্রণাম করে তাঁর গলায় মালাঁট পাঁরয়ে ?দিলেন। তখন সাধ্াাট 
তাঁকে বললেন--যাও, ঝরণা থেকে স্নান করে এসো। 

বরক্মচারীজশী স্নান সেরে এসে দেখলেন যে সাধুটি আবার সমাধমন 
হয়ে গেছেন। সমাধি কখন ভাঙ্গে এই আশায় বসে রইলেন দীর্ঘকাল, তারপর 
হতাশ হয়ে চলে গেলেন। আবার এলেন পরাদন, দেখলেন, সাধুূটি চোখ 
খুলেছেন। তাঁকে দেখেই বললেন, স্নান করে এসেছ? 

তখন ব্রক্ষচারীজী বললেন_আ'ম তো তখনই স্নান করে এসোছলাম। 
তারপর উন্ত মহাত্মা তাঁকে কয়ট যোগ প্রাক্রয়া শিখরে দেন। যোগপ্রকাশজা 
বলোছলেন যে এ মহাত্মাতে সমাধকালে কালের কোনো প্রভাব ছিল না। 
[তান যে দৃঁদন আগে তাঁকে যে মালা পাঁরয়ে দিয়েছিলেন তা ছিল পৃবধবং 
অম্লান, কালের কোনো প্রভাব তাতে পড়োন। 

আচার্যদেব যোগপ্রকাশ ত্রহ্মচারীর দেখা এই মহাপুরুষের কথা তাঁর 
অখণ্ডযোগের প্রসঙ্গ করতে গিয়ে কালসংস্পর্শহঈন 'স্থাতির কথা বলতেন। 

যোগপ্রকাশ ব্রহ্ষচারীজ পূ.বোন্ত যোগের পথ ত্যাগ করে পরে এক সময় 
বাউল সম্প্রদায়ে প্রচালত রসসাধনায় প্রবেশ করেন এবং তাতে যে সাধনধ-রা 
বতণমান তাতে তান 'বশেষ উধর্বাবস্থা লাভ করেছিলেন_এসব বিবরণ 
মনীষী কী লোকযান্রা গ্রন্থে আচার্যদেব দিয়েছেন। 


সতশশচন্দ্র নুখোপাধ্যায় 


সতাঁশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রসঙ্গ আচার্যদেব খুব করতেন। 
১৯১৪ সালে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর এই পাঁরচয় ঘানষ্ঠ 
হয়ে ওঠে। তান প্রায়ই আচারযদেবের গৃহে আসতেন এবং আচার্যদেবও 
তাঁর বাসায় যেতেন। তাঁর সঙ্গে পারাচত হয়ে ।তাঁন লাভান্বিত হয়েছেন 
একথাও বলতেন। 
সতশশবাবু ডন সোসাইটির প্রাতিজ্ঠাতা, ভারতায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের 
যুগপ্রবর্তক এবং ন্যাশনাল এডুকেশনের ধারাপ্রবর্তকরূপে বিখ্যাত পুরুষ 
[ছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিনয় সরকার, রাধাকুম্দ মৃখ্য্জ, সরেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র চ্যাটাজ, হারানচন্দ্র চাকলাদার প্রভৃতি মনীষীগণ এ"র 
অনুগামী ছিলেন। 
সতশবাবুর যে অন্তরঙ্গ পাঁরচয় আচাষ গোপটীনাথ দিয়েছেন আমরা সে 
কথা এখানে সংক্ষেপে দীচ্ছ! 
সতীশবাবু ক্ষণজল্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁর জশবনে কিভাবে গুরূকৃপা। 
ভ হয় সে কথা একাদন সতীশবাব্‌ নিজে তাঁকে খলোছিলেনঃ “আম পর্ব 
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জীবনে সন্দেহবাদী 'ছলাম। আমার পিতৃদেবও অনেকাংশে এরূপ ছলেন। 
ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা কোন মহাপূরুষের অনুগামী হওয়া আমার স্বভাব- 
বিরুদ্ধ ছিল। এমন ক রামকৃ্ক পরমহংসের (নিকটও আম ইচ্ছাপূর্বক 
যাইন। আমার জীবনে অলৌকিকভাবে সহসা পাঁরবর্তন ঘটে। আম 
বিচিন্রভাবে গোঁসাইজীর (তশ্রীবিজয়কৃষ। গোস্বামী) আকর্ষণে পাঁড়।' 

এটি যে সময়কার কথা তখন সতশবাবু "ধদ্যায়, চার্রবলে ও নৈতিক 
গুণে বিশেষ প্রাসাদ্ধ লাভ করোছলেন। স্বামী বিবেকানন্দের তান কেবল 
সমকালীন ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে ঘানচ্ঠ মিন্রতা ছিল। গোঁসাইজীর একজন 
শিষ্য তাঁর একজন বন্ধু ছিলেন। তিনিই সতীশবাবূর কথা গোস্বামীজণীকে 
বলেন, যাতে তাঁর জীবনে শুভ পাঁরবর্তন ঘটে এ আশা তান তাঁর কাছে 
প্রকাশ করেন। তখন গোস্বামীজী বলেন, কাল সতীশচন্দ্রকে নিয়ে এসো । 

সতাশবাব একথা জানতে পেরে বন্ধুঁট যাতে এসে তাঁকে কোথাও নিয়ে 
না যায় এই ভেবে সকালে উঠেই বাড়ী ছেড়ে বোঁরয়ে পড়েন। তাঁর মনে 
ভয় ছিল কোনভাবে মহাত্মার সান্বিধ্যে গেলে তাঁর অসাধারণ প্রভাবে হয়ত 
তাঁর ভাবনার পাঁরবত'ন ঘটতে পারে! 

তান গোস্বামীজীর বাড়ীর বপরশত দিকে চলতে থাকেন। এভাবে 
কতক্ষণ চলোঁছলেন জানা নেই, হঠাৎ 'পিপাসায় খুব কাতর হয়ে পড়েন। 
ভাবলেন কোনো বাড়ীতে গিয়ে জল ১য়ে খাবেন। তিনি স।মনে যে বাড়ী 
দেখতে ।পলেন তার দরজায় গিয়ে দেখলেন একজন লোক বসে আছে । তাকে 
বললেন--বড় 'পপাস। পেয়েছে, একট; জল দেবেন ? 

তখন যূবকাঁট বলল-আপাঁন আমার সঙ্গে উপরে চলুন, জল সেখানে 
পাবেন। আমি আপনার জন্যই বসে আঁছি। 

যুবক তাঁকে সঙ্গে নয়ে যেখানে উপাস্থিত হঙগ দেখলেন সেখানে আসন 
বিছানো আছে। এ গৃহ আর কারো নয় গোস্বামীজশর নিজের এবং উন্ত 
যুবক তাঁরই পুত্র যোগজনীবন। 

ইতিমধ্যে গোস্বামশজশ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই বললেন, 
আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। 

তারপর তকে নয়ে অন্য একট কক্ষে গেলেন. দেখলেন সেখানে পুজা 
অনুষ্ঠানের সব আয়োজন করা রয়েছে, আসনও পাতা । গোস্বামীজশী তাঁকে 
আঙন দেখিয়ে বললেন, এ আসনে বোসো। এখনই তোমার দীক্ষা হবে। 

একথা শুনে তার বিস্ময় হল, কোনো প্রাতিবাদের সাহস হল না। শুধু 
বললেন- আম তো এঁদকে আসতে চাইছিলাম না, এ কি করে হল ? 

গোস্বামীজী বললেন, যা হবার তা এমনি করেই হয়। আজই তোমার 
দীক্ষা গ্রহণের দিন। 

তখন অবনত মস্তকে তিনি আনে বসলেন এবং বিধিমত দীক্ষা ও হল। 
দীক্ষা সংস্কারের “সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তজবনে নানা বিচিত্র অনুভূতি হতে 
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লাগল। ব্যন্তিত্বে এল আমূল পরিবর্তন। তখন তিনি নিজের ও গুরুদেবের 
যথাথ' স্বরূপ দর্শন করলেন। উভয়ে কি সম্বন্ধ তারও সাক্ষাৎকার হল। 
তাঁর অনুভব হল--এই সম্বন্ধই নিত; এবং অনন্তকালস্থায়ী। তাঁর জ্ঞাননেত্র 
খুলে গেল। 

বাড়ী ফিরে এলেন। সন্ধ্যায় অনুভব হল তাঁর দেহ প্রাণ মন সব মাথত 
করে একটিই ধ্বান ডউাথত হচ্ছে_'আম আছ", 'আঁম আছ'। এট বাইরের 
কোন শব্দ নয়, বাইরের নয়, ভেতরেরও নয়, অথচ শব্দই-এঁট শুদ্ধ বোধাত্রক 
শব্দ । 

এই সময় থেকে তরি সব সংশয় নিবৃত্ত হয়। গোস্বামীজন তাঁকে বললেন, 
তোমাকে জপ করতে হবে না, সাধনর প্রয়োজন তোমার নেই, তোমার সে 
অবস্থা কেটে গেছে। কিন্তু তোমার কিছ, কাজ বাকী। তা তোমাকেই 
করতে হবে, তোমার হয়ে আমার করা সম্ভব নয়। তোমাকে লোকাঁশক্ষার 
জন্য চেষ্টা করতে হবে-এই তোমার প্রারব্ধ। 

এর পর গুর্‌র আদেশে ডন সোসাহটর স্থাপন। হয়, এট কতাঁদন চলবে 
তার উত্তরে গুরু বলোছিলেন, যতাঁদন আঁম মান। না কার ততাদন। 

তারপর ডন সোসাইটি ও তার ম্যাগাজিন চলোছল ১৮৯৮ থেকে ১৯১৪ 
পরন্তি। ১৯১৪ সালে গুরুর আদেশে এটি বন্ধ হয়। 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গুরূভান্ত ছল অসাধারণ । হৃদয় পর দুঃখে 
অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ত। একাদন অধ্যত্ম জীবনের প্রারম্ভে কোনো দিব্য- 
পুরুষ তাঁকে কৃপা করে কিছু 'দাচ্ছলেন তা গ্রহণ করলে তান দুঃখ থেকে 
চিরকালের জন্য মস্ত হবেন। কিন্তু সৌদন তা "তান প্রত্যাখ্যান করেন এই 
ভেবে যাঁদ দুঃখ দূর করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে গুরুই তাঁকে তাঁর 
যোগ্যতা দেখে দেবেন। তাঁর নিজের দুঃখ তব্য ভাল, অন্যের কাছে দুঃখ 
দূর করার বস্তু নিলে ব্যাভচারদোষ হয়, গুরুর প্রাত আস্থা কমে । এই ভেবে 
তান উত্ত মহাপুরুষের নকট আশশর্বাদহ শুধু প্রার্থন। করেন। তান 
তাঁকে বলোছিলেন- তুমি এ থেকেও ঝড় জিনিস পাবে। 

পরে শ্রীগ্রুদেবের কাছে জেনোছলেন_দঃখ থেকে মুক্তি বড় জিনিস 
সন্দেহ নেই, কিন্তু তা থেকে বড় হল ভগবংপ্রেম। 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুরুর নিদেশে সম্পূর্ণভাবে আজীবন ভগবং-নির্ভর 
হয়ে থাকার ব্লত গ্রহণ করেছিলেন। শ্লীগুরু তাঁকে এই ব্লতে অর্থোপাজনের 
চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে ভাল গৃহে পাঁরজন সঙ্গে 
নিয়ে আরামে থাকতে বলোছলেন। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৮ পষন্তি তাঁর এই 
জাঁবনধারায় কোনো পরিবর্তন দেখা খায় নি। নানা জায়গা থেকে তাঁর কাছে 
অর্থ আসত। তা দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করার পর ধা বাঁচত তা পাঠিয়ে দিতেন 
পুরীতে জগন্নাথ দেবের ভোগের জন্য। | 

(তান সাধন জীবনের কথাতে বলতেন-সাধককে প্রথমে মুণ্ত লাভ 
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করতে হয়, তারপর অনুভব হয় আমি তাঁরই! শ্রীভগবানের দর্শন হলে 
অনুভবে আমে আত্মসমর্পণের ভাব। তখন কর্তৃত্বের লেশও থাকে না। 
'আনে হয়- আম যা কিছু করাছ--এ তাঁরই কাজ। তাঁর সাধনার মৃখ্য উদ্দেশ্য 
'শ্রীগরুর প্রসন্নতা লভ। শিষ্যকে ততাঁদনই সাধনা করতে হয় যতাঁদন গুরু 
আপন না হয়। তারপর গুরুই সব করেন। 

[তাঁন 'তিনাট স্তরের কথা বলতেন (১) শিশুভাবে জীব সেবা । প্রাতিটি 
জীবকে শিশু মনে করে তার সেবার ভার সাধককে গ্রহণ করতে হয়। এতে 
জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কোনো প্রশ্ন নেই। (২) 'দ্বতীয় স্তর শাস্তানুসারে 
জশবন নিয়মন। তার পর আসে তৃতণয় স্তর। (৩7; এই স্তর থেকেই প্রকৃত 
ভগবদ্‌ আরাধনার সন্রপাত হয়। এট আরম্ভ হর যখন ভগবানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 

এই 'তনাঁট স্তর আতিক্রম করার পর সাধন-দশার পাঁরসমাপ্ত ঘটে। 

আচার্যদেব সতাশবাবুর সঙ্গে অন্তরঙগ্গভাবে মশে তাঁর সাধন জাবনের 
বহ্‌ রহস্য কথা জেনেছিলেন। বহু বিষয় জেনেও তাঁর সাধনার বহু গোপন 
তথ্য লোক সমক্ষে প্রচারে বিম,খ থাকতেন। তিনি তাঁর জীবনে তিনাঁট স্তর 
লক্ষ্য করোছলেন। ১৮৬৫ থেকে ১৮৯৭ পর্য্ত তাঁর শিক্ষা, অধ্যাপনা, 
ওকালতী ও অর্থোপাজন এবং পাঁরশেষে দণক্ষায় এই স্তরের সমাপ্তি 

১৮১৭ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত দুটি স্তরে শাস্ত্রানুশীলন এবং ভগবদ্‌- 
আরাধনার কাল চলে। ১৯১৪ সালের কোনো সময়ে সতশবাবুর সঙ্গে আচার্ধ- 
দেবের পরিচয় ঘটে এবং ১৯৪৮ পর্যণত এই দীঘ+ সময় পর্যন্ত এই পরিচয় 
ও ঘনিষ্ঠতা অক্ষ থাকে। 


শ্্রীশ্রীমা আনন্দময় 


আচরদেব মা আনন্দময়ীকে কি দম্টতে দেখতেন তা আমরা মার সম্বন্ধে 
তরি বাভিল্ন রচনা পড়ে জানতে পারি, কিন্তু তা থেকেও বিশেষ মহত্বপূর্ণ 
কথা হল মায়ের সম্ঘুখে আচার্যদেবের যে শিশুর সরল মূর্ত প্রকাশ পেত 
যাদের সম্মুখে এ দুলভ দর্শন ঘটত তা দেখবার পরম সৌভাগ্য আমাদের 
হয়েছে। এরুপ একটি ছবি কোনো সময়ে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীপ্রী আনন্দময়শ 
সংঘের উদ্যোগে । সেই ভাবগম্ভীর অথচ আত্মসমাহত দৃষ্টি একবার দেখলে 
সহজে ভোলা যায় না। মার সমক্ষে তিনি উপস্থিত হয়েছেন--তাঁর সম্মুখে 
তখন সমস্ত দৃশ্য-জগৎ বিলৃপ্ত, আছে শুধু মা-দ্ম্টর সম্মুখে উদৃভাঁসিত। 
শতাঁন যে বিশিষ্ট ীবধদবান এবং অধ্যাত বিষয়ের একজন পাঁরজ্ঞাতা এ বোধ 
আর নেই, দাঁড়য়ে আছেন পরমশ্রপ্ধায়। দহষ্টিতে. দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গণতে 
-শৃতান যেন সব সমর্পণ করছেন মাতৃচরণে। 
যখন দুবল শরণয়ে আর কম্ট করে মার কাছে উপাস্থিত হতে অশন্ত হলেন 
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তখন মা নিজে তাঁর কক্ষে এসে উপম্থিত হতেন। কথা হত কম। মা 
জিজ্ঞেস করতেন, বাবা, কেমন আছ ? 

আচার্যদেব অল্প কথায় বলতেন--তুঁমি যেমনটা রেখেছ । আবার খন 
কঠিন অসুখে আচার্যদেব পশীড়ত, তিরোধানের মাস দেড়েক আগে মা এসে 
বসে রইলেন দু ঘন্টা তাঁর কক্ষে। রোগ ধারে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল 
সেবার। অবশ্য এ সুস্থতা সাময়িক, প্রদীপ 'নর্বাঁপত হবার আগে একট; 
উজ্জ্লতর হয়ে ওঠা মান্র। 

মার সঙ্গে আচার্যদেবের যে সম্পর্ক তা ধীরে ধরে গড়ে উঠেছিল বললে 
ঠিক বলা হবে না। মাকে তিনি নানা সময়ে বিভিন্ন স্থানে ও পরিবেশে 
পেয়ে তাঁর অপূর্ব মাধূযময়ী স্বরূপ উপলাব্ধ করেছিলেন। মা-কে তান 
কিভাবে গ্রহণ করোছলেন সে 1বষয়ে আচার্ধদেব বহু কথা বলেছেন, আবার 
এও বলেছেন-_ 

'মার সম্বন্ধে আমার ব্যান্তুগত ধারণা ও 'বশবাস আমার হৃদয়ের বস্তু, 
অবশ্য তাহা নাবচারে অন্য সকলে গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য নয়। যে বিষয়ে 
অন্যের সঙ্গে তর্কাবতকঁ সম্ভব নয়, যাহা হৃদয়ে সংগোপনে রক্ষা করার বস্তু 
তাহা বাহরে আনিয়া আলোচনার বিষয় করিতে মন কখনও সম্মাত দেয় না।' 

তার পরেই আবার বলেছেন-_“মা স্বরূপে ভাবাতনত মহাভাবস্বরূণ্পিণী। 
মা অনন্তপ্রকারে অনন্তভাবে সঙ্গাম এবং উদগরম হইয়াও সমস্ত ভাবের 
অতাঁত। মার এই তুরীয়াতত স্বরূপ কে গ্রহণ কারতে পারে। 

মাকে চিনতে হইলে মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে 
একাত্মতা লাভ কাঁরতে হইবে। মা হইতে পৃথক্‌ থাকিয়া মার পাঁরচয় লাভ 
করা কখনো সম্ভব নয়৷” 

'তাল্তক বাঙময় মে” শক্তদৃন্টি' গ্রন্থাঁটর উতসর্গপন্রখানি পড়লে জানা 
যায় মাকে তান কিভাবে দেখতেন; মূল 'হন্দ্ীর বাংলা প্রাতিরপ আমরা 
এখানে উপস্থিত করছি £ 

যান স্বরূপতঃ 'বশ্বোত্তীর্ণ এবং ভাবাতীত হয়েও মহাভাবস্বর,পা এবং 
সর্বভাবে ক্লীড়াশীলা, 'নাখল জগতের কল্যাণরাপিণী, জ্ঞান, ভান্ত ও কর্মে 
সমন্বয় প্রদার্শনন জগজ্জনন) পরমারাধ্যা মা আনন্দময়ী।, 

আবার দোখ আচার্যদেব বলছেন. গুরু একই. যার ভিতর দিয়ে তিনি 
প্রকাশ হন তানই তার গুরু । কার ভিতর দিয়ে হবেন. তা কে জানে? 
এই যে মা রয়েছেন--মার কাছে সেই ভাব নিয়ে যায় কজনে? মা তো কারো 
গুরু হন না, অথচ 1তাঁন রাস্তা দোঁখয়ে দেন, সেই রাস্তায় চললে ভিতরের 
পথ খুলে যয়। সামনে রয়েছেন-চোখের সামনে পররব্রক্ম স্বর্প। 

মা আনন্দময়ীর কাছে তান কিভাবে একাদন উপপাস্থত হয়েছিলেন আমার' 
আচার্যদেবের বিবরণের সার সংকলন করে এখানে তা উপ্পাস্থিত করাছি। 

৯৯২৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মা আনন্দময়ী কাশশতে এসে রামাপঃরা 
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মহল্লায় কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাসায় অবস্থান করাছিলেন। আচার্যদেব 
এ খবর প্রথমে জানতেন না, তান প্রথম জানেন মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ 
বিদ্যাবনোদের মুখে । তান যাঁদও সহজে কাউকে প্রশংসা করতেন না, কিন্তু 
মায়ের প্রশংসায় তিনি বলোছলেন, 'কাশীঁতে একজন মা এসেছেন, তিনি 
কুঞ্জবাব্র রামাপঃরার বাড়ীতে রয়েছেন। প্রায় সব সময় তিনি সমাধিতে 
থাকেন। তাঁকে অত্যন্ত উচ্চকোঁটর মাহলা বলে মনে হয়। আপাঁন তাঁকে 
দর্শন করে আসুন । 

এ কথায় আচার্যদেব অত্যন্ত আগ্রহশ হয়ে উঠলেন। 'বদ্যাবনোদ 
মহাশয় তাঁকে আরও বললেন যে মাকে সমাধি অবস্থায় দর্শন করাও পরম 
সৌভাগ্যের কথা । 

তাঁর একথা শুনে আচার্যদেবের মনে হল, যে-পদ্মনাথ বিদ্যাবনোদ মহাশয় 
কখনো কাকেও প্রশংসা করেন না. তাঁর মুখেও এই প্রশংসাবাণ ! শুনে 
আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। 

“সোঁদন ৬ই সেপ্টেম্বর, আম সময় করে মাকে প্রথম দর্শন করতে যাই। 
কু্জবাবুর গৃহে উপাস্থত হই বিকেলের দিকে। সৈখানে কুঞ্জবাবুর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা শশাঙ্কবাব্‌ (অখণ্ডানন্দ) আমাকে মার দর্শনের যর্থাবাঁধ ব্যবস্থা করে 
দেন। তাঁরা আমাকে ভোলানাথজীর সঙ্গেও পাঁরচিত করে দেন। তানি 
আমাকে সঙ্গে করে একটি ছোট কক্ষে ।'নয়ে যান যেখানে মীকে আম গভীর 
সমাধিমগ্ন দেখতে পাই। কিন্তু ভোলানাথজন মার স্মাঁধভঙ্গের জনা বিশেষ 
চেষ্টা করেও অসফল হন।' 

সোদন মার দর্শনলাভ হলেও কোনো কথা বলা সম্ভব হল না, তাই তিনি 
সোঁদন কিছুকাল অপেক্ষা করে আবার পর দন আসবেন স্থির করে গৃহে 
ফিরে আসেন। 

তারপর ৭ই সেপ্টেম্বর, আচারধদব আবার উপনীত হলেন মাতৃদর্শনে। 
মা সেবার যে কাদন কাশীতে ছিলেন আচার্যদেব দিনে দুবার মাতৃসান্নধানে 
উপাঁস্থত হতেন। পরে কোনো সময়ে এই দর্শনের কথ তিনি বলেছেন, 
মার দর্শনে আমার মনে যে প্রাথামক প্রভাব সোদন পড়েছিল বহুদিন পর 
তা বিশ্লেষণ করে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা যায় 
যে আম স্বচক্ষে সৌঁদন যা দেখোঁছলাম তা আমার পূরের দেখা সব কিছ 
থেকেই ভিল্ন। মনে হয়োছল এমনটা আর কখনো দোখান। এ যেন স্ব্নে 
দেখা 1বষয় জাগরণে প্রত্যক্ষ করা ।' 

মার সেই স্বজ্প স্থাতকালে কুঞ্জবাবুর গৃহ উৎনব মুখারত থাকত দন 
রাত। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ, যেমন উচ্চ রাজকর্মচারী, পণ্ডিত, সাধু 
সাধারণ মানব, স্ত্রী ও পুরুষ সমবেত হত সেখানে । উদ্দেশ্য থাকত মাকে 
দর্শন করা, তাঁকে প্রণাম করা এবং সম্ভব হলে মানে দট একটি কথা বলা। 
তবে একবার এসে মার সান্নিধ্যে উপস্থিত হলে আবার তাঁর কাছে উপাস্থিত 
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হতে পারলে সকলে কৃতার্থ মনে করত। বার বার মাতৃ দর্শন-স,খ লাভ 
করতে মনে আকাঙ্ক্ষা জাগত। 

গ্রাতদিন বিকেলে যে সংসঙ্গ হত তাতে মাকে ঘিরে বসত নানা শ্রেণীর 
মানুষ, মাকে নানা প্রশ্ন করত 'বীভন্ন লোক, আর মা অনুপম মাধূর্যে সে 
সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন অল্প কথায়। সব প্রশ্নের উত্তর এত অনায়াস 
সরলতায় প্রকাশ পেত যে, মনে হত যেন উত্তরের জন্য কোনো অপেক্ষা নেই, 
একটু ক্ষণ ভাবনা বা চিন্তা নেই, প্রন যত জাঁটল বা দুরূহ হোক না কেন। 
আবার ছিল সরস উত্তর, একটু কৌতুকের ঝাঁলক। 

একাদন রাতে একটি মাহলা মাকে বললেন--মা, আমি যখন আসনে বাঁস, 
মনে হয় আমার সাঁক্ষভাব খুলে গেছে। আমার সব সময় ইচ্ছা হয় আঁম 
তোমার কাছে আস; 'কন্তু সব সময় তো আসতে পাঁর না। এজন্য মনে 
দুঃখ হয়, তোমার কাছে এলেই আনন্দ, তোমার সান্নধ্যেই সুখ) 

মা একথা শুনে হাসতে লাগলেন, পরে বললেন--'তোমার কথা বুঝতে 
পারা গেল না। তুম বলছ যে তোমার সাক্ষিভাব খুলে গেছে। সাক্ষী মানে 
দ্ন্টা তো। খুবই ভাল কথা। কিন্তু বলছ-_এখানে এলে আনন্দ হয়. না 
আসতে পারলে দুঃখ হয়। এতে মনে হয় তোমার দুখ দ:ঃখের বোধ রয়েছে। 
সুখ দুঃখের বোধ থাকলে সে তো ভোগ-সাক্ষীর আবার ভোগ কি গো? 
এই বলে মা হাসতে লাগলেন। 

মার এই সরস আলাপচারী রুপ সেখার সৌভাগ্য আচার্যদেবের বহু বার 
হয়েছে। 

শুধু তাই নয় সৎসঙ্গ চলা কালে কখনো কীর্তন চলত। কোনো ভক্তের 
কণ্ঠে সূললিত সঙ্গীত আর তার গভীর আবেগ সকলকে পুলাকত ও 
মোহত করত, 'কন্তু মা যেন এ গানের মাধূর্যে কোন্‌ গণ্ভীর ভাবে প্রবেশ 
করতেন। তাঁর সাধারণ পাঁরচিত র.পাঁট এক অসাধারণ আঁত প্রকৃত স্বরূপ 
ধারণ করত। ভভ্তদের নিকট ম'র পাঁরাচত রূপটি অন্তাহ্ঘত হয়ে সেখানে 
অন্য এক রূপ প্রকাশ পেত। মার স্বরূপ থেকে স্তোত্র মন্ত্র স্বতঃই প্রকাশ 
পেত যার সঙ্গে 'বাঁশস্ট বিদ্বানের পত্রিচয়ও স্বপ। এ মন্্স্তোব্রসমূহ এত 
দূত তার কণ্ঠ থেকে ধ্ানত হত ধে তা কোনে!ভাবেই লিখে রাখা সম্ভব 
হত না। এ ছাড়া জানা অজানা নানা বীজমন্ত্র যাতে স্বরবর্ণাবহীন অনেক 
ব্যঞ্ন বর্ণেব সমন্বয় বর্তমান অনায়াস স্পম্টতায় মার কণ্ঠে উচ্চারিত হত। 

আচার্যদেব মার স্বরূপ কি এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'বাভল্ন 
ভন্তগণের মধ্যে মার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা ক তাও নানাভাবে পরাক্ষা করে 
দেখেছেন। ভারত ধর্ম মহামশ্ডলের স্বামী দয়ানন্দ একাঁদন মাকে প্রশ্ন 
কুরলেন-মা, তুম কে? 

মা বললেন-আমি কি বলব? তোমরা যা বোঝো তাহই। 
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স্বামীজশী আবার জিজ্ঞেস করলেন, মা, যতক্ষণ তুমি সমাধিতে থাক, তখন 
তা ক সাঁবকল্প সমাধধ অথবা 'নার্বকজ্প ? 

মা বললেন_এর বিচার আম ক করে কার, এ তো তোমাদের বিচারের 
বিষয়, এ তোমাদের কথা । এটা সমাধি কনা এ-ও তো তোমাদেরই বিচারের 
কথা। আম কি বলব? আম তা লেখাপড়া কারাল। আম কেবল 
এটুকু বলতে পার আম সর্বদা একই অবস্থাতে থাঁক। সমাধ হওয়া আর 
সমাঁধ ভঙ্গ হওয়া এসব তোমাদের কথা । আমার কাছে দুই-ই সমান। এই 
স্থৃতির কি নাম তোমরাই বল।' 


মার প্রথম দর্শন করার পর যখনই মা কাশীতে আসতেন আচার্যদের 
সেখানে উপাঁস্থত হতেন। তখনও ক।শীর ভদৈনী পল্লীতে আনন্দময় আশ্রন 
প্রতীম্ঠত হয় নি। মা এলে ধর্মশালায় উঠতেন, আচার্যদেব খবর পেয়ে 
সেখানে উপাস্থত হতেন। ক্রমশঃ অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকে । একবার মা 
তাঁর পিতা বাপনাবহারী ভট্রাচার্য মহাশরকে আচার্যদেবের সঙ্গে জগন্নাথ 
দেবের রথযাত্রা দর্শন করাতে পাঠান। তান পুরীতৈ আচার্যদেবের গুরুদেব 
শ্রীমদ বশৃদ্ধানন্দ পরমহংস মহাশয়ের আশ্রমে অবস্থান করেন। রথের 
উৎসব শেষ হলে পুরীর অন্য সব স্থানও দেখা হল। 'বাঁপনবাবু বিশুদ্ধানন্দ 
পরমহংসের দর্শন লাভ করে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন। তান ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন আচার্যদেব যেন উদ্যোগী হয়ে উত্ত মহাপ,রুষের সঙ্গে মার যোগা- 
যোগ ঘটান। কেননা দুজনেই লোকোত্তর সত্তা, এদের পরস্পর সাক্ষাৎকার 
ঘটলে খুবই আনন্দ হবে। 

কিন্তু এই যোগাযোগ ঘটে পরে। এ প্রসত্গে আচার্যদেব লিখেছেন, 
“কন্তু যোগাযোগ কারতে দীর্ঘ জমরন অতিবাহিত হয়, কেননা মা যখন 
কাশীতে উপাঁষ্থত থাকেন, তখন বাবা অন্য স্থানে । বাবা কাশীতে থাকলে 
মা হয়ত অন্য দিকে থাকেন। অবশেষে দীর্ঘ ?দন পরে মার সঙ্গে বাবার 
যোগাযোগ সম্ভব হয়। মা যখন বাীরেশবর প্যন্ডে ধর্মশশালায় অবস্থান 
কাঁরতোছলেন, তখন আঁমই ব্যবস্থা করিয়া মাকে বাবার আশ্রমে লইয়া যাই। 
ইহা ১৯৩৫ সালের শেষ দিকের কথা 

১৪ই অগ্রহায়ণ বিকেলে শ্রীবশুদ্ধানন্দ পরমহংসের সঙ্গে শ্রীশ্রীমা 
আনল্দময়ীর সাক্ষাৎ হয় কাশীস্থিত 'বশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমে । সে সময় 
মায়ের সঞ্চে প্রায় পনেরজন ভক্ত ছিলেন। 'বাবা ইহাদের অভ্যর্থনার জন্য 
বিজ্ঞান মান্দরের দোতলায় পৃবের বারান্দায় কাঁরয়াঁছিলেন।...আ'ম মনে কাঁরয়া- 
ছিলাম মা নিজ ভন্তগণ লইয়া উপরে যাইবার পূবেহি বাবাকে মার আগমন 
সংবাদ দব, কন্তু মা আমার সঙ্গে সঙ্গেই এবং একটু আগেই দোতলায় 
পেশছে যান, আমি তাঁর পেছনে সঙ্গে বাই। নিকটে যাইয়া মা বাঁললেন-_ 
“মেয়ে তো বাপের কাছে এল'। এই কথা বাঁলয়া ম। গুরুদেবের দিকে চাঁলিতে 
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লাঁগলেন। বাবা তখন আরামকুশীতে বাঁসয়া ছিলেন, দাঁড়াইয়া তিনি মাকে 
বাঁললেন, “মা, এতাঁদন পরে বাবাকে মনে পড়ল ?' 

এই কথার উত্তরে মা বাললেন-“বাবা, তুমিও তো ডাক নাই। মায়ের 
জন্য যে আসন বাবার সামনে বিছানো ছল মা তাতে না বাঁসয়া মাটিতে 
বাঁসলেন, অন্যেরা বাভন্ন স্থানে উপবেশন করিলেন ।, 

কিছুক্ষণ পর বাবার দাঁষ্ট মায়ের ভন্ত কাশ্মরীগণের উপর পড়লে বাবা 
[জজ্ঞেস করেন, 'মা, এরা সব কে, কোথা থেকে এসেছে £, 

তখন মা বললেন, ই রাগার ররর থেকে এসেছে, যেখান 
থেকে সকলে আসে ।' 

বাবা তখন বুঝতে পারলেন যে মা পারহাস করছেন। তিনি বললেন, "হ্যা 
মা, সব তো একই জায়গা থেকে আসে, কন্তু বাইরে এলেই আলাদা আলাদা । 

মা বললেন--নানা হয়েও তো সেই একেরই মধ্যে। এর পর মা ভাইজ- 
কে বললেন, 'তোরা না ক সব দেখতে চেয়োছালি, এইবার বাবাকে বল না।, 
এই শুনে বাবা আচার্ধদেবের দিকে তাকালেন। 

আচার্যদেব এই হীঙ্গত বুঝতে পেরে বাবাকে সূর্যাবজ্ঞানের সাহায্যে 
সৃষ্টি করে কিছু দেখাতে বলেন। বাবা তখন সূর্যবিজ্ঞানের সৃষ্ট এবং যোগ- 
বিভূতির সাঁষ্টর ক পার্থক্য সে কথার ব্যাখ্যা করে নিজ শিষ্য দুর্গাকান্ত 
রায়কে ভেতর থেকে লেন্স আনতে বললেন। তিনি লেন্সের সাহায্যে নানা- 
প্রকার গন্ধ এবং 'বাভন্ন প্রকারের ফূল রচনা করে দেখালেন। একটি ফুল 
থেকে স্ফকটিকও নিম্মণ করলেন। এসব দেখে সকলে 'বাস্মিত হল, মা কিন্তু 
বললেন, 'বাবা, তুমি যা করছ, মেয়ে ?কল্তু সব বুঝতে পারছে।' 

বাবা তখন বললেন, 'মা, তোকে 'দয়েই তো সব করাছ। তখন মা 
বললেন--বাবা, এসব তো প্রকৃতি শান্তর খেলা। এও একপ্রকার মায়ারই 
খেলা । এক মায়ার ধাক্কায় সব লোক মোহত হয়ে আছে, আবার মায়ার উপর 
মায়া কেন? মায়া দূর করে দাও), 


মা তখন আচার্যদেবের দিকে তাঁকয়ে বললেন, “বাবাকে ধর, এর কাছে 
পরম বস্তু রাখা আছে। উান আবরণের উপর আবরণ 1দয়ে তাকে ঢেকে 
রাখছেন ।, 

এবার বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, আর আবরণ এনো না, সব আবরণ 
দূর কর, পরমবস্তু খুলে দাও ।' 

তখন বাবা বললেন, 'মা, আঁম তো দেবার জনই হাত বাঁড়য়ে রয়োছ, 
কিন্তু নেয় কে? 

এর পর বাবা বলেন, 'মা, পিতার ঘরে এসেছ, !কছ খেতে হবে । 

মা বললেন, 'এরা সব মেয়েকে খাইয়ে এনেছে " 

তখন বাবা বলেন, তবে কছুই খাবে না? 
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একথা শুনে মা বললেন, 'তা, মেয়ে তো কতব।রই খায়। মেয়ে 'িল্তু 
শনজে হাতে কিছ? খায় না।, 

মা তখন দাঁড়য়ে। তাঁর কথা শ.নে বাবাও দাঁড়য়ে মার মখে একটু 
িষ্টাল্ল তুলে দেন, কিন্তু তার আগেই মা-ও দ্রুত হাতে বাবার মুখে মিষ্টান্ন 
দেন। কে যে প্রথমে দলেন জানা গেল না। 

সকলে জলযোগ করলে মা বললেন, 'বাবা এবার অনুমাতি দাও যাই।' 

একথা শুনে বাব। বললেন, “মা, যাচ্ছ যাও কিন্তু নিজের এই বুড়ো বাপকে 
কিন্তু ভুলো না।, 

মার সঙ্গে আচার্য দেবের সম্পর্ক প্রায় ৪৮ বছরের । মাকে নানা স্থানে, 
যেমন কাশ, বিল্ধ্যাচল, বৃন্দাবন, রায়পুর, রাজগীর, সোলন, বম্বে, পৃণা 
প্রভীত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখেছেন। কত তত্তৃপ্রসঙ্গ করেছেন। নিজেও মা-র 
ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে নানা আধ্যাত্রক বিষয়ে আলোচনা করেছেন--মা-র 
সমক্ষে আবার তাঁরই আশ্রম প্রাঙ্গনে । বিন্ধ্যাচলে (১৯৪৯) সালে মায়ের 
সম্মুখে বসে ঘণ্টার-পর ঘণ্টা অখণ্ড মহাযোগ সম্বন্ধে বলেছেন। 


বলতেন-্রীন্রীম। আনন্দময় জগজ্জননীী মহাশন্ি...তাঁহাকে দেখিয়াছি 
একদিকে অভয়া বরদারূপে, আবার তাঁহার কর্তব্যে কঠোর রূপেরও কিছ; 
কিছু হীঙ্গত কানে আঁসিয়াছে।... 


দাদমাকে (মা-র জননী) যখনই একান্তে পাইয়াছ মা-র জীবনের অনেক 
মূল্যবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা তাঁহারই মুখ হইতে শনিবার সুযোগ হয় )' 

মার সঙ্জে পাঁরচয়ের পর আনন্দময় সংঘ দ্বারা প্রকাশিত ন্লৈমাঁসিক 
পত্রিকা 'আনন্দ বার্তা'র সঙ্গে আচার্যদেবের সক্রিয় সহযোগ দীর্ঘকাল ঘটে। 
এ পাঁন্রকায় একাঁট বা দ্যাট নিবন্ধ আচাষদেব লখততিন। আজ সে সব নিবন্ধ 
জ্ঞানপপাসূর পরম সম্পদরূপে বিবৌচত হয়ে থাকে। তা ছাড়া মার বাণীর 
(অমরবাণী) ও আচার্যদেব রাঁচত ব্যাখ্যা দীর্ঘকাল এ পাত্রকায় প্রকাশত হয়। 
পরে বাংলা ও হিন্দিছে সব নিবন্ধ সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 
আনন্দময় সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত মাদার এজ সীন বাই হার ডেভটাঁস 
গ্রন্থের সম্পাদনাও আচার্যদেব করেন। তাতৈ আচার্যদেব লিখিত দীর্ঘ 
ভামকা ও মাদার আনন্দময়ী নামক নবন্ধ সান্নবিষ্ট হয়েছে। এই দুটি নিবন্ধ 
পাঠ করলে আচার্যদের মা-র সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা হৃদয়ে পোষণ করতেন তার 
কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। 

১৯৬১ সালে আচার্যদেবের শরীরে যে কঠিন অস্দ্রোপচার হয় তার পূর্বে 
তাঁর রোগনির্ণয়ের ব্যবস্থা, অস্ত্রোপচার প্রভাতি কার্যের গুরুদায়ত্ব সন্তান- 
বংসলা মা স্বয়ং গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলেছেন--১৯৬১ সালে 
আমার শরণয়ে ক্যানসারের জন্য অপারেশন হয়, সে সময় একদিকে যেমন মা 
'আনন্দনয়ণর করুণা" প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আবার অনাদিকে 'দাঁদমাকে দোখয়াছি 


১৭৫ 


শষ্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের ভাণ্ডার হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে নানা- 
ভাবে সাহায্য করিতেছেন । | 

তারপর আরোগ্য লাভের পর প্রতি বছর বম্বেতে মেডিক্যাল চেক আপ- 
এর সব ব্যবস্থা মার করুণায় সম্পাঁদত হত। মার প্রত্যক্ষ করুণায় আচার্যদে 
এ দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে মস্ত হয়ে দীর্ঘকান অর্থাৎ প্রায় পনের বছর 
বেচেছিলেন। মার অসামান্য করুণার কথা তিনি কতবার কত ভাবে বলেছেন 
--শ্ীগরুদেব ছাড়া মার সমান এ সংসারে আমার কার কেউ নেই।' 

আবার মা আচার্যদেবের কথা বলেছেন তাঁর সধাক্ষপ্ত চিঠিতে ঃ 
এ শরীর তো দেরাদ্‌নে বাবার ঘরে বাঁসয়া এই কথাই বাঁলয়াছিল_বাবার এই 
শরীরটা জাগাঁতিক লুখ ভোগের জন্য আসে নাই। 

আবার অন্য একাঁট ক্ষু«& পণ্চে মা লিখেছেন_এ ছেনট্র মেয়েটা বাবাকে 
ছাড়া তো নয়, তদ্‌ভাবে বাবাকে প্রফ্যীলপত রাখে, এইটিই হওয়া । সব সময়ই 
তো সব সবেতেই সবটাই লগন তো। অলখন রূপেতেই বা কে ₹-সেই তো। 
সেহাটই হওয়া। 

আর একটি 'চাঠ£ঃ মানুষের কঠিন অস:স্থতার মধ্যে কম্টাচন্তা না 
হওয়া । মহালক্ষ্যযান্রীরই ইহা সম্ভব। সব অবস্থায় তদৃভাবনায় মনটা 
রাখার চেষ্টা । 

মাকে আচার্যদেব বহু াঠ ীলখেছেন। মা সে সব পন্রের উত্তর কোনো 
ভন্তের সাহায্যে দতেন। এ সব পন্র বাস্তাঁবক দুলভ সামগ্রী, ভবিষ্যতে যাঁদ 
কোনো গবেষক এ 1নয়ে কাজ করেন তা হলে অনেক বিষয়ে নবীন আলোক 
লাভ করে জগৎ ধন্য হবে। 

নিজ নিবন্ধে মা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা শেষে আচার্যদেব 1লখেছেন-_ 
আমাদের পক্ষে যাহা বাস্তাঁবক প্রয়োজন তাহা এই যে তনি আমাদের মা আর 
আমরা তাঁহার সন্তান-হূদয়ে এই অনুভব জাগ্রত রাখা। তাহা হইলে 
আমাদের ব্যাকুলতা ও ভালবাসার গভশরতায় মা তাঁহার স্বরুপ আমাদের 
যোগ্যতা ও আধারের গ্রহণক্ষমতা অনুসারে প্রকাঁশত কারবেন। তখনই আমরা 
তাঁহার অপরোক্ষ সাক্ষাৎ লাভ কাঁরয়া ধন্য হইব । নাঁদ্পি বা বিচার আমাদের 
দৃষ্টিকে আচ্ছল্ল করে বলিয়া আমরা যাহা দেখি তাহা সর্বাংশে সত্য না হইয়া 
শবকৃত হয়, তাই মাকে আমরা াঁনতে পার না। মাকে চানতে পারলে 
নিজেকেও চিনিতে পারা যায়-কেন না তিনি তো আমাদের স্বরূপ হইতে 
1ভল্ন নয়। 

মা অনেক সময় 'খেয়াল' কথাটি ব্যবহার করেন। সাধারণ মানুষ কথাটির 
অর্থ ধরতে পারে ন।। এই কথাটর ব্যাখ্যা করেছেন আচার্যদের ঃ 

'মা যাহাকে খেয়াল বলিয়াছেন তাহা স্বাতল্্া শান্তর একাঁট খেলা । 
সাধারণ লোকের পূর্ণসত্যে প্রাতিষ্ঠা নাই বাঁলয়া তাহাদের খেয়াল মনের - 
চাল্য রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু যাহার পূর্ণসত্যে প্রতিষ্ঠা রাহয়াছে তাঁহার, 
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খেয়াল খেয়ালরূপে প্রতীত হইলেও অমোঘ। এই খেয়াল কখন হয়, কখন 
হয় না তাহা বাহর হইতে বালবার উপায় নাই। ইহার উৎপাত্তর নামত্ত 
থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কারণ কিছুই নাই অথবা থাকলেও উহা সসাীম 
মানবব্যাম্ধর অগম্য। 

মা অদ্বৈত ভূমিতে আছেন মনে কাঁরয়া কাহারও কাহারও মনে প্রশ্নের 
উদয় হয় যে এ ভূমি হইতে লৌকিক ভীমির উপযোগী কথাবার্তা ?ক প্রকারে 
হয়। ইহার উত্তরে মা বলেছেনঃ তিনের অতশত যাওয়াই তো 'ত্রগুণাতীত । 
যেখানে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্ত, সেখানে আলাদা বলে থাকেই না। এইজন্য 
উপর আর নীচের কোন কথাই নাই। আবার উপব্ন নশচেরও জায়গা আছে। 

এই কথায় মা যাহা বাঁলয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে মা ষে ভূমিতে 
স্থিত হইয়া কথাবাত্তা বলেন তাহা দ্বৈতভূমি পদবাচ্য নহে, অথবা অদ্বৈত- 
ভূমি পদবাচ্ও নহে । সেখানে দ্বৈতের দিক হইতে দোঁখলে দ্বৈতও বটে, 
অথবা অদ্বৈতের দিক হইতে দোৌখলে অদ্বৈতও বট্টে। তাহা উভয়কে সংপট 
কাঁরয়া উভয়ের অতনত। অনুরূপেও সেই, মহানরূপেও সেই- একই কথা। 
আসল কথা এ অবস্থাকে অদ্বৈত বাঁলয়া গ্রহণ করা উচিত নহো। উহা দ্বৈতের 
অতনত, অদ্বৈতেরও অতাতি, অথচ দ্বৈতও আছে অদ্বৈতও আছে। উহা 
প্রকৃত 'নাবকল্প অবস্থা । দৈবতকে ত্যাগ কাঁরয়। যেমন অদ্বৈতে প্রবেশ 
কাঁরতে হয়, তেমান অদ্বৈতে প্রবেশ কাঁরয়া উহাকে বিসজন কাঁরতে হয়। 
উহাতে সবই আছে অথচ কিছু নাই, আবার কিছ, লা থাঁকয়াও সবই আছে। 
সূতরাং এ অবস্থায় নামা উঠার কোন প্রশন নাই : কারণ নামা উঠাও বিকঞ্প- 
[বশেষ। জাগাঁতক দৃষ্টিতে নামা উঠ আছে, 'কল্তু নামা উঠাও তো সেই 
একেরই ভিতর। সুতরাং সেই একের পক্ষে নামাই বা কোথায়, উঠাই বা 
কোথায় ? 
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সাধনা ও সাধনজীবন 


আচার্যদেবের সাধনা অখণ্ড মহ।যোগের সাধনা । এর স্বরূপ কি সংক্ষেপে 
'তার পাঁরচয় নিজে 1দয়েছেন £ 

এ যোগ শিবের সঙ্জো শান্তর ষেগ, আত্মার সত্গে পরমাআ্মার যোগ, এক 
আত্মার সঙ্গে অন্য আত্মার যোগ, মহাশান্তর সত্গে আত্মার যোগ, লোক 
লোকান্তরের সঙ্গে পরস্পরযোগ, লোকের সঙ্গে লোকাতীতের যোগ । 

[তান অখণ্ড মহাযোঞের যে স্বপ্ন দেখোছিলেন তা তাঁর নিজস্ব কোনো 
কল্পনা নয়, এ স্বপ্ন যুগ যুগ ধরে নান। মহাজন দেখে এসেছেন। 

1তাঁন বলেছেন তাঁর সাধনব্রম হয়ত অন্য ধারা হতে 1ভন্ন এবং এর বিস্তৃত 
স্বর্পও অন্য ধারার সঙ্গে সর্বাংশে তুল্য নয় । দুঃখ, মাঁলনতা, তাপ, কল্যাষত 
বৃত্ত যতাঁদন সংসারে বর্তমান ততকাল পূর্ণতা কোথায়_এ জাতীয় ভাবনা 
বাভল্ন দেশ ও কালের সাধক সমাজে আলোড়ন তুলেছে--এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। যাকে বাস্তাবক পূর্ণতা খলে তা এখনও সুদূরপরাহত। 'দৃঃখ- 
নিবৃত্ত, পরমানন্দপ্রান্ত, বন্দত্বলাভ, মোক্ষ প্রভাতি অবস্থা ব্যান্তগতভাবে কেহ 
কেহ লাভ কাঁরয়াছেন এরূপ প্রাসাঁদ্ধ থাকলেও তাহাতে সমীন্টগতভাবে 
জগতের দুঃখ নিবাত্ত সিদ্ধ হয় নাই! বস্তুতঃ যতক্ষণ সকলের দুঃখানবৃস্তি 
সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ 'একেরও অর্থং যে কোন ব্যান্তরই দ:ঃখনবাত্ত সিদ্ধ 
হইয়াছে বলা যায় না_কারণ সমগ্র সান্টর অতীত সত্তা অথণ্ড এঁকাসূত্রে 
বদ্ধ ।' 

তা বলে ব্যান্তগত প্রয়াসকে তাঁন অস্বীকার করেন নন, বলেছেন, 'ব্যান্তগত 
ভাবে কেউ যাদ দ:খানবাত্তর পথ লাভ কাঁরয়া দূঃখাকুষ্ট অন্যান্য ব্যান্তর 
দুঃখমোচনের পথ নিদেশি করেন, তবে তাহা হয় খণ্ডভাবে। সমগ্র জগৎকে 
গ্রহণ করিয়া অর্থাং যে জগৎ অতাঁত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপে বিরাট ও 
অখণ্ড, তাহাকে গ্রহণ করার যোগ্যতা খণ্ডগুরুর পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু 
সম্ভব না হলেও খণ্ডভাবে জব উদ্ধারের কাজ ?নরবাচ্ছন্নভাবে যুগ যুগ 
থেকে সম্পন্ন হয়ে আসছে। কন্তু তা হচ্ছে ক্মিকভাবে। অব্ুমে এক 
মহাক্ষণে সবদীন্ত সমগ্র জগতে ঘটবে এ স্বশন খুব কম আধারেই প্রকাশ 
পেয়েছে। 

কিন্তু এই সর্বমান্ত কভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে কথার উত্তরে বলে- 
ছেন-“সর্বজগতের এবং জীবের দুঃখ দূর করিতে হইলে শুধু শাখা সংস্কার 
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কাঁরলেই চঁিবে না মূল সংস্কার করা আবশ্যক । মূল সংস্কার মানে কালের 
ধনবাত্ত। 

অখন্ড গুরুই কালকে নিরুদ্ধ করতে পারেন। 'তাঁনই কালকে আয়ত্ত 
করে অখন্ডগুররাজ্য মতভূঁমিতে প্রকট করেন যার ফলে প্রত্যেকেই পূর্ণতার 
আস্বাদনের অধিকারণ হয়। 

তবে একটা কথা আছে-অনেকে মনে করেন করুণার অবতরণ ঘটলেই 
এ সম্ভব। উপর হতে করূণাশন্তির সণ্টার যাঁদ খটে তাহলে জগতে পরি- 
বর্তন অবশ্য সংঘটিত হয়, কিন্তু আচার্যদেব বলেনঃ "ভতর হইতে শান্তর 
বিকাশ না হইলে উপর হইতে সপ্গারত কর.ণাশান্তর প্রভাবে প্রকৃতির আমূল 
পাঁরবর্তন সম্ভবপর নহে ।, 


[তাঁন আরও বলেন--প্রাকীতিক স্তরে অর্থাৎ স্থুলদেহে যোগীর অবস্থান 
কালেই পুরুষোত্তনের পরাবস্থা লাভ করা প্রয়োজন। যাঁদ একজনও এ 
অতীত অবস্থা লাভ কারিতে পারেন তাহা হইলে এ একজনের পূর্ণতা হইতেই 
পূর্ণতার বীজাধান জগতে 'সদ্ধ হইবে। তখন স্বাভাঁবক ক্রম অনুসারে 
এ বীজ বিকাঁশত হইতে থাঁকবে। তখন ধরাতলে এ পূর্ণতার আভাসে 
উদ্ভাসিত হইয়া উাঠবে। একের ম্যীন্ত সকলের মবীন্তর সূচনা করিবে ।" 

আচার্যদেবের ধারণায় যেভাবে এই অখণ্ড যোগের ধারা প্রকাশ পেয়োছিল 
আমরা তাঁর রচিত বিভিন্ন নিবন্ধ, গ্রন্থ ও প্রবচন থেকে এই গম্ভীর বিষয়ের 
আলোচনা করার চেস্টা করাছি। 

তাঁর জাঁবন কভাবে ভান্তর ধারা ধরে, তত্র বিচারের পথে, সাধক ও 
যোঁগিজনের সাধন রহস্য আঁধগত করে ক্রমশঃ কোনো এক শুভক্ষণে গুরুর 
চরণে উপনীত হয়েছে তা আমরা আলোচনা করোছি! ছোট বয়মে যান্রাগানে 
দেখা ধ্রুবের তপস্যার ছবি তার মনে গভীর রেখাপাত করোছল। পরবর্তাঁ 
সময়ে সরস্বতন ভবনে গ্রল্থাগাঁরক রূপে থাকা কালেও সে ছবি ম্লান হয়নি। 
পিন্তু সে ছল প্রচালত সাধন-ধারার একটা পথ, তাতে লক্ষ্য ছিল ব্যান্তগত। 
এই সাধন পথে ব্যান্ট মনের উপর বিজয় ঘটে। কিন্তু আচার্যদেক মনে করেন 
যে এই পথে সমাষ্ট-মন ও তার অধাশবর ক্ষণকে লাভ করা যায় না। আর 
তা না হলে জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। এই নিজস্ব মন ও তার অধাশ্বর 
ক্ষণকে লাভ করতে হলে শিশুর মতো সরল বিশ্বাসে মা ডাকা প্রয়োজন, 
তাহলেই ক্ষণ প্রকাশিত হবে। 

এই ক্ষণের প্রসঙ্গ বিস্তারতভাবে বলার আগে তাঁর মনে কিভাবে নানা 
প্রশ্ন জেগেছে সেকথা বলব। 


মনে প্রশ্ন উঠেছেঃ 'জগতের উ“্ধারের ব্যাপারটা কিঃ জগৎকে আপন 
করিয়া নিতে হইবে-জগতে আমি-ভাবের প্রসার হইবে, তারপর সেই আমিময় 
মমতার পাত্র জগ্মধকে. শুদ্ধজ্যোতিতে অর্পণ কাঁরিতে হইবে। তবেই জগৎ 
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শুদ্ধ হইবে, শুদ্ধ জ্যোতির্ময় বা চিন্ময় হইবে। জগৎকে আপন না কারয়। 
অর্পণ করা চলে না।, | 

গুরু যেমন দক্ষাকালে নিজ শুদ্ধসত্তা শিষ্যের সন্তায় অন্:প্রবিম্ট করে 
তাকে আপন করেন এও যেন অনেকটা সেইরূপ । কিন্তু আপন করার পথ 
কি? সে পথ [তান পেয়েছিলেন, লিখেছেন ১৯৬৮ সালেঃ কালকে জয় 
করিতে হইলে কেবলমান্র 'নিম্নস্তর ত্যাগ কাঁরয়া উধর্বস্তরে গমন কাঁরলে 
চলিবে না। উভয় স্তরের সমীকরণ কাঁরয়া উভয়কে এক করা আবশ্যক। 
দস্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অল্নময় হইতে প্রাণময় স্তরে গিয়া এবং 
সম্প্ণভাবে প্রাণময় স্তরে তাহাত্ম/ লাভ কারলে গালবে না। প্রাণময় হইতে 
প্রাণশান্ত লইয়া অন্নময়ে অবরোহণ কাঁরতে হইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ 
করিতে কারতে একাঁদিকে প্রাণময় যেমন অশ্লময় সপ্তায় সন্তাবান্‌ হয়, অন্যাঁদকে 
তেমান অন্নময়ও প্রাণময় সন্তায় সত্তাবান্‌ হইয়া যায়। পরে এই দুইটি এক 
হইয়া যায়। এইট বুঝবার সাবধান জন) ক রাখা গেল। ইহার পর ক 
উধর্বগাতর দ্বারা মনোময়ে প্রবেশ করে এবং তাহার সাহত এক হয়। তারপর 
ক-তে অবতরণ করে এবং ক-কেও মনোময় করিয়া তোলে । ধরে ধীরে উহা 
এক হইয়া যায়-ইহার নাম খ। ইহার পর খ উধের্ধ উীথত হইয়া বিজ্ঞানময় 
কোষে প্রবেশ করে এবং উহার সঙ্গে এঁক্য লাভ করে। তারপর উহা নাময়া 
খ-এর সঙ্গে এক হইয়া যায়। ইহার নাম গ। ইহার পর গ উত্থিত হইয়া 
আনন্দময় কোষকে স্পর্শ করে, এবং উহাকে আপন করিয়া লয়। তারপর 
এ একীভূত সত্তা বিজ্ঞানময় স্তরে অবতরণ করে এবং বিজ্ঞানকে নিজের সাঁহত 
অভিন্নরূপে স্থাঁপতি করে। ইহার নাম ঘ। ইহার পরও অবস্থা আছে। 
যাহাকে ঘ বলা হইল তাহা একাধারে অল্লমর়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় 
সন্তা। 1কন্তু ইহা আঁচংস্বরূপ। ইহার পর ঘ চিৎস্বরূপ আত্মাতে প্রবেশ 
কাঁরয়া তাহার সাঁহত এক হইয়া যায়। তাহার পর চিংস্বরূপ আত্মা অবতরণ- 
পূর্বক আঁচতের সাহত এক হইয়া যায়! তখন 4চত ও আঁচতের কিম্বা আত্মা 
ও শরীরের ভেদ থাকে না। এতটা পর্যন্ত সম্পন্ন হইলে চিৎ ও আঁচিতের 
ভেদ কাটিয়া যায় এবং স্থূল সংক্ষেমরও ভেদ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড 
সত্তার মধ্যে সকল প্রকার পার্থকা তিরোহত হইয়া এক অখণ্ড সত্তা বিদামান 
থাকে। 

আচার্যদেব যে সাধনায় ব্রতী ছিলেন, তা ছিল খণ্ড থেকে অখণ্ডে উত্তরণে, 
বাম্ট থেকে সমাম্ট পার করে মহাসমান্টতৈ আরোহণের শেষে ব্যম্টি ও 
স্মাম্টর মহামিলনে এবং পরম সামরস্যে। এই দুরারোহ যাত্রার কিছু আভাস 
আমরা নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় স্পম্ট করার প্রয়াস করব। 

আমরা আজ পর্যন্ত যে পরম্পরাগত সাধনধারার সঙ্গে পাঁরচিত তা হল 
ব্যম্টর সাধনা এবং তার প্রাপ্তিও ব্যান্তুগত, কিন্তু আচার্যদেব যে ধারা. ধরে 
চলাছিলেন তা ছিল অখণ্ডের, একের প্রাপ্তিতে সমগ্রের প্রাপ্তী। এতে প্রথম 
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প্রয়োজন কালের বিনাশ । যোগণ ষে ক্রম ধরে 'বাভিন্ব স্তর ভেদ করে পরি- 
শেষে ষে স্থধিততে উপনাঁত হন তাতে তাঁর ব্যান্তগত প্রাপ্তি অবশ্য ঘটে, মহা- 
খণ্ডযোগণী তাতেই সল্তু্ট না থেকে আরো বস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে নিজের স্বরূপের 
অঙ্গভূত করে তাকেও আয়ত্ত করেন কল্তু অখণ্ড ঘোগনর স্বরূপ তা থেকেও 
আরও উদার বলে ?তনি এ বিশ্বের সমগ্রকে ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন 
করেন। তাই তান কেবল গুরু নন, তিনি জগদ্‌গ্রু। 

তান দেখোছিলেন সম্তগণের রহস্যসাধনার মর্ম; কোনো কোনো অংশে 
তাঁদের ধারণা নিজ সাধনাক্রমে গ্রহণও করেছেন, আবার বোঁধসনত্রেরে আদর্শ 
ও পাঁরশেষে কল্যাণব্রতী বৃদ্ধের জগদ.দ্ধারের ব্রত তাঁর ধারায় চলার পথে 
প্রেরণাও জ্যাগয়েছে, কন্তু যে পথ তান নাঁবড় 'নিষ্ঠায় আধগত করে তারও 
পরাভূমিতে উত্তরণে প্রয়াসী [ছিলেন তা 1ছল শ্রীগূরু 'াদ্ট কুম। এতে 
যেমন জাছে বৈষ্ণব সাধনক্রমে নাঁদর্ট ভাব হতে প্রেম ও পাঁরিশেষে মহাভাবে 
উত্তরণের প্রসঙ্গ, তেমনি আছে তান্তিক ও কৌলিক সাধনার বহু অন্তরঙ্গ 
সাধনক্রমের কথা । তাঁর পথ কিন্তু কোনে। ধারা পাঁরহার করে চলে না, বহু 
পথ যেন এক পরম সামরস্যে মলিত হয়ে এক বিস্তীর্ণ মহাসাগর হয়েছে, 
বিন্দু হয়েছে সম্ধু, ভাব হয়েছে মহাভাব, শিব হয়েছে পরমশিব, শান্ত হয়েছে 
'কুমারী সপ্তদশী। 

[তান বলেছেনঃ অখণ্ড মহাযোগ সিদ্ধ করতে হলে ক্ষণকে আশ্রয় 
করতে হয়। ক্ষণ আয়ত্ত হলেই তো হয়ে গেল। 

আমরা ক্ষণের প্রসঙ্গ নিয়েই প্রথমে আলোচনা করাছ। 


সাধনজশীবন 


আচার্ধদেবের ধারায় ক্ষণের বশেষ মহত্ব বত মান বলে আমরা ক্ষণের কথা 
আলোচনা প্রথমে করাঁছ। তান বলেছেন, ক্ষণকে ধরে সাধন ভজন, ভগবৎ 
স্মরণ, ধ্যান, পূজা, জপ করলে যে ফল লাভ হয় ক্ষণ উত্তীর্ণ হবার পর দীর্ঘ 
সময় ধরে কোন ক্রিয়ায় সে ফল লাভের আশা দ.রাশা মান্ত। আচার্যদেবের 
গুরু শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ম্রহারাজও প্রাতাদন একটা ক্ষণ ধরে ানজ 
পূজাকক্ষে প্রবেশ করতেন। যে সময়াটতে তিনি ধক্রয়ায় বসতেন সেই সময়টি 
সাঠক নির্ধারণের জন্য দ-তিনাঁট ঘাঁড় কাছে রাখতেন, যাতে ক্রিয়ার জন্য 
না্দ্ট ক্ষণ কোনমতেই আতিক্রান্ত না হয়। 

আচার্যদেব ক্ষণের রহস্য কথা বহু স্থানে প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, 
“এর রহস্য আঁতি জটিল, অথচ সরল অপেক্ষাও আত সরল। যোগশাস্দে 
ক্ষণের মাহমা বিশেষভাবে কীর্তত হয়েছে। যাকে আমরা কাল বলে মনে 
কাঁর তা কিন্তু বাঁদ্ধ্িত কম্পিত অবস্থাবিশেষ মান্র। ক্ষণই বাস্তাঁবক সত্য। 
ক্ষণের যে পর-পর ভাব তা-ই কাল।' প্রশ্ন ওঠে, ক্ষণ যাঁদ একই হয় তবে তার 
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পর-পর ভাব কি করে সম্ভব? এ কথার উত্তরে আচার্ধদেব বলেছেন ফে, 
'একটি মূল স্পন্দনই 'িশ্ববৈচিন্র্যের নিয়ামক। যখন কাল সংকর্ধণের ফলে 
এঁ মূল স্পন্দন সাম্য অবস্থা লাভ করে তখন দেখা যায় আছে একমান ক্ষণই 
বর্তমান। এ সাম্যবস্থাই ক্ষণ, আবার যখন এ সাম্য স্পন্দনের প্রভাবে ভগ্নবং 
হয় অথবা আন্দোলত হয় তখন তাই বুদ্ধির ক্ষেত্রে কালর্‌পে প্রতত হয়।' 
সূতরাং বুঝা যায় সমগ্র কালের পজ্ঠভঁমিতে একমান্র ক্ষণই বর্তমান। তখন 
যোগীর নিকট প্রতত হয় একমান্ন একটি ক্ষণেই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত 
পাঁরণাম সংঘাঁটত হচ্ছে। এই ক্ষণকে আশ্রয় করে যে মহাজ্ঞানের উদয় হয় 
তাতেও ক্রম থাকে না। কব্রমকে আঁভভূত করে সর্বাবষয়ক সর্বাকার জ্ঞান একই 
ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে। একেই সবজ্বত্ব বলে। 

এই ক্ষণকে লাভ করার পথ কি: সে কথার উত্তরে বলেছেন, 'কালের 
সত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে সর্বই ক্ষণ নিহত আছে তথাঁপ সান্ধ ভন্ন তাকে 
আবিচ্কার করা যায় না। 'দনের মধ্যে কালের অবয়বসকলের সাম্ধ স্থুল- 
ভাবো তন অথবা চার অথবা আট মান্রা হয়ে থাকে। ন্রিসন্ধ্যা, চতুঃ্সন্ধ্যা, 
অস্টকাল প্রভৃতি এই বিভাগের উপরে কাঁলপত। ষে ভাবেই হোক্‌ এই মহা- 
ক্ষণের প্রাপ্ত একবার ঘটলে তার আর অভাব ঘটে না। অর্থাৎ হারায় না। 

'ক্ষণকে ধরতে হলে গরানার্দন্ট পথে নিখঃতভাবে সামর্থ অনুসারে কর্ম 
সম্পন্ন করতে হয় এবং ধৈর্য ধরে প্রতপক্ষা করতে পারলে সেই ক্ষণ আসবেই 
আসবে ।' এই হল তাঁর আশবাস। 

[তিন অখণ্ড মহাযোগ গ্রন্থে বলেছেন, “কর্মের জন্য কাল নীর্দম্ট রাঁহ- 
য়াছে। নার্দন্ট কাল লঙ্ঘন করা কর্মের পক্ষে ঘাতক ।...মহানিশার ক্ষণ 
অর্থাৎ মহামহাক্ষণ হইতেই যোগার দবসের সূচনা হইয়া থাকে। এই জন্য 
মহামহাক্ষণকে ধারণ করা পূর্ণতার পক্ষে একান্ত আবশ্যক )' 

এই ক্ষণ প্রাপ্তরতে সাধকের কি লাভ হয় সে প্রপঙ্গে বলেন, 'সাধকেব নিজ 
সাধন বলে ও সম7াৰত সৌভাগ্যের প্রভাববশতঃ যে ক্ষণঁি আবির্ভূত হয় 
সেহাট মহাক্ষণ। উহাই তাহাকে তাহার পূর্ণতার পথে সাথীর্পে চালনা 
করে। এ ক্ষণের স্পর্শ লাভ হইলে মনুষোর নিকট 'নত্যসত্যের প্রকাশ হয় 
এবং তাহার সকল ক্রিয়া পূর্ণতায় পর্ধবাঁসত হয় ।' 

এই পূর্ণতার স্বরুপ কি. তার উত্তরে বলেন “এ সময়ে সাধকের নিকট 
নিজের স্বরুপ হইতে পৃথক কছ;ু থাকে না অর্থাৎ সবই তখন এক অদ্বৈত- 
রূপে প্রাতিভাত হয়। এ অবস্থায় মহাসত্য-অর্থাৎ িকল্পহান, অখণ্ড, 
অবাঁধত সত্য আত্মপ্রকাশ করে । 

প্রথমে ক্ষণের সাধক যে ক্ষণাঁট পায় তা তার নিজের স্ব-ময় সন্তা। এই 
সত্তা তাকে মহাসত্তার দিকে নিয়ে যায় অর্থাং এ সত্তা তার নিজের সত্তা হয়ে 
এক মহাসত্তারই প্রকারীবশেষ। এরূপ অনুভবে আসে সেই মহাসত্ত। ঘা 
মহাপ্রকাশময় তাহা বিশ্ব প্রকীতির মূলে নিজ স্বভাবে বিরাজ কাঁরতেছেন ৮ 
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যখন মানুষ নিজ স্ব-সম্তাকে লাভ করে তখন সে ?নজের ধারাতে চলতে থাকে 
এবং পাঁরশেষে তর স্বরূপে এর্প প্রকাশিত হয় যে সে সর্বসত্তার সঙ্গে 
সমভাবে য্যস্ত। যৌদন বোধে ইহা জাগ্রত হয় তখন সে সবন্ত সর্বসস্তার 
সঙ্গে সমভাবে যুস্ত রয়েছে দেখতে পায় এই মহাসত্যের উদ্ভাস-ই মহাযোগের 
প্রকাশ। ক্ষণ মূলে এক হলেও ব্যান্তগত ধারার ভিন্নতা অনুসারে সাধকের 
নিকট বাভন্নর্পে প্রকাশ পায়। কিন্তু যাঁদ এ প্রকাশ বাস্তবিক প্রকাশ 
হয় তবে উহা মহাপ্রকাশর্পে ফুটে ওতঠে। ক্ষণের প্রথম প্রকাশে খন্ডভাবের 
উন্মেষ ঘটে তারপর তার পাঁরপূর্ণ বিকাশ ঘটলে মহাপ্রকাশের উদয় হয় 
আবার এঁ মহাপ্রকাশও যে মহাযোগের প্রকাশ 'িল্ন অন্য কিছু নয় তাও তার 
স্বরূপে ভাসে। এই যোগ নিত্যাসম্ধ, কোন সাধনের ফল নয়, কোন ক্রিয়ারও 
পাঁরণাম নয়। 'ব্যান্তগতভাবে দোখতে গেলে উহা অব্যন্তরূপে বর্ণনীয়, কিন্তু 
উহা আছে, উহাকে গঠন করিতে হয় না। ক্ষণের সম্বন্ধ পাইলেই এঁ অব্য্ত 
অথচ চিরব্যন্ত মহাপ্রকাশ সাধকের নিকট স্বপ্রকাশরপে ফুটিয়া উঠে। তখন 
দেখা যায় এই মহাযোগ সমগ্র বিশ্ব-রক্ষাণ্ডের অণু পরমাণুর সাহত, শুধু 
তাহাই নহে, স্থূল, সূক্ষম ও কারণ যাবতীয় অবস্থার সাঁহত এবং অতাঁত, 
অনাগত ও বর্তমান সর্বপ্রকার কালের সাহত আঁভন্নরূপে নিত্য-সম্বন্ধ। শুধু 
তাহাই নহে। এই মহাপ্রকাশে সং ও অসং এবং 'বকাল্পক ভেদও অন্তাহ্ত 
হইয়া যায়। এই স্থাতিতে বরোধ থাঁকয়াও আবরোধের সাঁহত একাকার 
হইয়া প্রকাশ পায়।' 

এখন আমরা ক্ষণ সম্বন্ধে আচার্যদেবের ধারণা ক ত: অনেকটা বুঝতে 
পারলাম। এখন দেখতে হবে ক্ষণ কিভাবে সাধকের আধারকে পাঁরচাঁলত 
করে ও তার রাজ্য কোথায় 2 ক্ষণটা হচ্ছে হৃদয়ে ।' 

এখন এই হৃদয় কি ও কোথায় তার খোঁজ বাব, খোঁজ করে, কি পাইঃ 
'বোদিক ধূগে দহর দ্যা প্রসঙ্গে দহরাকাশ বা হূদয়াকাশ সম্বন্ধে আলোচনা 
হয়েছে। গাঁতাতে বলা হয়েছে ঈশ্বর বা পরমান্মা সর্বভূতের হৃদয়ে বাস 
করেন এবং সেখান থেকে মায়াশান্তর দ্বার যাব্রার্$ রূপে সর্বভূতকে সণ্টালন 
করেন। দেহাবচ্ছিল্ন জীব সংখ্যায় বহু হলেও সবলেরই হৃদয় একই। এই 
হৃদয় আকাশস্বরূপ। বাইরে যেমন একই ভূতাকাশকে যাকে আমরা নীলা- 
কাশ বাল সকলেই তাকে নিজের নিজের মাথার উপরে দেখতে পাই, তেমনি 
অন্তরেতেও একই আকাশ যাকে কেউ কেউ চিত্তাকাশ বলেন, আমরা আমাদের 
হৃদয়ে পৃথক্‌ পৃথক অনুভব কার। হূদয়টি বিশ্বের কেন্দ্র। আমাদের 
জ্ঞান এই অন্তরাকাশরূ্প হৃদয়কে স্পশ' করতে পারে না বলেই বাঁহম্খে 
ইন্দুয় দ্বারে দেহকে আশ্রয় করে রূপ রসাঁদি বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়।' 
এর মূল কারণ দেহাত্মবোধ; যার ফলে আমাদের আত্মসংাবৎ প্রাণর্‌ূপে 
পাঁরণত হয় এবংস্প্রণময়কোষরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিভিন্ন হীন্দ্রয়র্পে 
প্রকাশিত হয়ে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। পরমাত্মাকে লাভ করতে হলে 
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শূন্যকে ভেদ করতেই হয়। এই হৃদয়র্পী শুন্কে ভেদ করে হৃদয়ের 
উধ্বগাত লাভ করতে পারলে এই পারিচ্ছন্ন হূদয়াকাশই চদাকাশে পাঁরণত 
হতে বাধ্য । তখন 'চিদাকাশে আত্মশীন্ত অনগ্রহরপে স্ফারত হয়ে হৃদয়োথিত 
উধ্বগাঁতির সঙ্গে তাদাত্লাভ করে তখন এ স্থানেই ভগবৎপ্রেমের পূর্বাভাস 
অনুভূত হয়। 

ভগ্যবান্‌ পুরুষ যান জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি হৃদয় থেকে 
উধর্বদিকে প্রহৃত নাড়ীর সাহায্যে গাতিশশল হন। এই নাড়ীতে গাতিশশল 
পুরুব এই ভূতাকাশের জগৎ এবং স্বপ্নময় চিত্তাকাশের জগৎ হতে মস্ত হয়ে 
চিদাকাশের চিন্ময় জগতে বিচরণ করেন। হূদয়াটি কমলের মতো। ভূতশাীদ্ধ 
ও শচত্তশাদ্ধর ফলে চিত্তের একাগ্রতা খখন সদ্ধ হয় তখন ভ্রমধ্যে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হয়। সাধক বাহ্যজ্ঞান 'িরাহত হয়ে উদীয়মান সূযের ন্যায় জ্যোর্তি- 
মণ্ডলকঝে; চিন্তা করতে থাকে, ক্রমশঃ একাদন এই একাগ্রভূমিতে প্রকাশের উদয় 
হয়। এই প্রকাশ প্রথমে চণ্চল থাকে অর্থাৎ একবার অস্ত যায় ও একবার 
উাঁদত হয়, পরে স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। “এই স্থির প্রকাশের দ্বারা হৃদয়কমল 
ফুটয়া ওঠে। তখন অন্তরাকাশের আভিব্যন্তি হয় এবং এ অন্তরাকাশটি 
এঁ প্রস্ফুটিত কমলের কার্ণকাস্বরূপ। এই অবস্থায় প্রস্ফুটিত হৃদয়কমল 
দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহার মধ্যে এক চিন্ময়, মহাপ্রকাশময় জগৎ ফুটিয়া ওঠে, 
এইটি অন্তজ্গৎবাঁহজগৎ নহে । 

হৃদয়কমল ফুটে উঠলে উধর্তপ্লোতের ধারাও খুলে যায়। এই ধারা হৃদয় 
থেকে মর্ধা এবং মূর্ধা থেকে হদয়। এই গতি আরম্ভ হলেই বলতে হয় 
এটি পূর্ণতা লাভের প্রথম সোপান। সাধনা পূর্ণ হলে অধঃ উধ্বগাত শেষ 
হয়ে যায়। তখন হয় বাস্তাঁবক হদয়ীস্থাত। ইহারই নাম পূর্ণ জ্ঞানের 
প্রকাশ। 

আচার্যদেব যে মহাযোগের কল্পনা করোছলেন তাতে পৃরোৌন্ত ক্রম তো 
আছেই কিন্তু তার আরও পাঁরণত ও 'বিকাঁশত রূপের কথা আছে। সেটা 
ক তা আমরা তাঁর প্রবচন থেকে যতটা আমাদের স্বাধে পকাশ পেয়েছে যথা- 
সাধ্য বলবার চেস্টা করছি। 

আচার্যদেব প্রসঙ্গক্রমে সাধক ও যোগীর গাঁত ও স্থিতির কথা বলেছেন। 
সদ্‌গুরু সাধককে শান্তপাতকালে ততটুকু মান্রায় শান্তি সণ্টার করেন যাতে তার 
কুণ্ডাঁলননী শান্ত উদ্বুদ্ধ হয় ও সে উধর্তগাতি অবলম্বনপূর্বক অগ্রসর হতে 
সমর্থ হয়। যে সকল অশুদ্ধ বাসনা সাধকের অন্তনপহত জ্ঞানশান্তকে 
আচ্ছন্ন রাখে সেগুলো গুরুকপাতে কুন্ডালননঈ-জাগরণের সঙ্জে সঙ্গে দগ্ধ 
হয়। এর ফলে সাধকের অন্তরাত্না শ্‌দ্ধ হয়ে গ্রুদত্ত চল্ময়ী শান্তস্বর্প 
ইম্টের আকার ধারণ করে। সাধক তার নিজ কর্মের প্রভাবে প্রবুদ্ধ কুণ্ডালনশর 
শত বর্ধিত করে এবং তাহা ক্রমশঃ চৈতন্যরূপে আত্মবিস্তার করে এবং ধরে 
ধীরে সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভাঁতকে িন্ময়ত্ব প্রদান করে। এই কার্ষ 
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সম্পন্ন হইতে হইতে ক্রমশঃ নিজের সঙ্গে আভন্নভাবে ইস্ট-স্বরূপ আভথ্য্ত 
হইতে থাকে, কিন্তু উহা সাধকের দর্শনগোচর হয় না। কারণ অশহ্ধ 
বাসনার কিং অবশেষ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত শুদ্ধ বস্তুর সাক্ষাৎকার সম্ভব- 
পর নহে। শোধনকার্য সম্পূর্ণ হইলে মাঁলন বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে 
উহা একেবারেই থাকে না। তখনই নার্বকষ্পপ জ্ঞানের উদয় হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দেহপাত হয়। এই নার্বকম্প জ্ঞানের উদয়ে সাধক বাসনামস্ত হইয়া 
1নজেকে ইন্টের সহিত অভন্নরূপে দর্শন করে। ইহাই এক 'হসাবে তাহার 
ইস্ট দর্শন এবং অন্য দক দয়া দৌখলে ইহাই তাহার আত্মদর্শন। তার 
স্থাত 'চদাকাশে হয় ।' 

যোগণীর আধ্যাত্মক গাত সাধক থেকে ভিন্ন। তার আধার আঁধকতর 
শুদ্ধ বলে সদৃগুরু তাকে যোগদীক্ষা প্রদান করেন। 'যোগী যে শীন্ত লভ 
করে তা তীব্র বলে তার প্রভাবে মালন বাসনাদ শুধু দণ্ধ হয় না, পরন্তু 
তাহা শোঁধত হইয়া যোগীর সহ।য়কর্‌ূপে তাহার 'নত্যসাথী হয় এবং তাহার 
অনুকূলশান্তরূপে পাঁরণত হয়! এ অনুকূলশান্ত তখন যোগীর আত্মশান্তি- 
রূপে প্রকাশ পায়। যোগী যোগক্রিয়ায় চিংশন্ত “বারা শুধু আকার রচন। 
করে না। কিন্তু কর্মবলে গুরুদত্ত চিদাকারের সাঁহত সংঘর্ষ করে মাঁলন 
বাসনাকে শোধন করে এবং তাকে অনুক:ল শান্তরপে পাঁরণত করে। সর্ব 
'শান্তিসম্পন্ন এই চিন্ময় আকারকে যোগী 'ন়ীজের সাহত আভন্নরূপে বোধ 
'করে। কল্তু যোগী ইহাকেও আতিক্রম কারয়া উাঁ্ত হয়, এবং ইহার সাঙক্ষন 
ও নিয়ামক হয়। যোগশ নিজ স্বর্পে এই আকার প্রাপ্ত হইয়া ক্লমশঃ ইহার 
'পর্ণত্ব সাধনে তৎপর হয়। এই পূর্ণতার প্রাপ্তগত মান্লার উপরেই তাহার 
ি্বকল্যাণ-সাধনের মাত্রা নিভর করে।' 

আচার্যদেব বলেন যে যোগী যখন সদগরু থেকে অনুগ্রহ রূপ দীক্ষা 
লাভ করে তখন তার লক্ষ্য থাকে গ.পুরাজ্যের শিখর দেশে উপনীত হওয়া। 
গুরুর তীব্রতর কৃপ। লাভের ফলে তার কুণ্ডালনদ অধিকতর প্রবদ্ধ হয় এবং 
চিৎশান্তর উন্মেষ ঘটে। এরই নাম শহদ্ধাবদ্যার উদয় অথবা গুরুরাজ্যে প্রবেশ । 
কুমশঃ তার আধারে শদ্ধবিদ্যার পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং ভাবষ্যতে শবত্বের 
আঁভব্যান্ত হয়। শুদ্ধাবদ্যা গ্রুরাঃজ্র বস্তু, একে 'দব্যজ্ঞান বলে। এতে 
জ্ঞানশান্ত ও ক্রিয়াশান্ত উভয়ই থাকে। তারপর গুর,রাজ্যের দ্বর উন্মুস্ত হয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানশন্তির পাঁরপূ্ণ উন্মেষ হয় এবং সমগ্র বিশব কেন্দ্রস্থ 
এক অহংভাবের উপরে স্পষ্টভাবে ভাসতে থাকে । তখন অহংভাবই হয় আত্ম- 
স্বরূপের পরিচায়ক ইহাই আত্মতে আত্মবুদ্ধির উদয়ের প্রতীক। “তখন 
শান্তর জ্ঞানাংশ সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত থাকে: কিন্তু ক্রিয়াংশ ধারে ধাঁরে 
আত্মপ্রকাশ করে। ক্রিয়াশান্তর ক্রমিক আভিব্যন্তির ফলে আত্মাতে অহংভাব 
রুমশঃ পরিস্ফুট হই থাকে এবং পূর্ণ অহংভাব ফ্টয়া ওঠে । । প্রথমে যে 
অহংভাবের উপর ইদংভাবের আভাস ছিল পরে তাহা আর থাকে না। এই 
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প্রকাশাত্মক শিবভাবই গুরু রাজ্যের কেন্দ্র । এইখানে মিলিত জ্ঞানশস্তি, ক্রিয়া 
শান্ত, ইচ্ছাশান্ত বা স্বাতন্তন্যর্‌পে দেখা দেয়। ইহারও ক্লুমক বিবর্তন আছে-_ 
ইচ্ছার যেটি পূর্ণতম বিকাশ সেইখানেই জ্ঞান ক্রিয়া ও ইচ্ছার পূর্ণ একত্ব 
সদ্ধ। বস্তুতঃ শিব ও শান্তর একত্বও সেইখানেই । 

এইটুকু সম্পন্ন হলে এ যোগী এবার যে কার্যে ব্রতী হয়েছেন সোঁদকে 
লক্ষ্য করেন। এতীঁ্দন তাঁর লক্ষ্য ছিল ?শবত্ব লাভ 1কল্তু এই শবত্ব লাভ তাঁর 
লক্ষ্যপ্রাপ্তির সহায়ক হলেও পরমাঁশবত্ব লাভের সোপান ভিল্ন আর কিছ নয়। 

এখন আমরা দেখতে পাব যোগী কিভাবে শিবত্ব থেকে পরমাঁশবত্বে উন্নীত 
হন সেই যাত্রার বিবরণ। প্রাচীন সাধন পদ্ধাততে িবভাবই অর্থাৎ শিব ও 
শান্তি যেখানে পরম অন্বয় স্থাতিতে সমাসীন তাহাই পূর্ণত্বের নিদর্শন। তন্ম- 
শাস্তে ছত্রিশ তত্বের উপদেশে শিবভাবের আদর্শ প্রদর্শিত হইলেও হাঙ্গতে 
তত্বাতীত পরমাঁশবে ক প্রকারে উপনীত হওয়া যায় তাহার পথ নিদেশি করা 
হয় নাই। তবে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে শিবভাবের মধ্যে শান্তর পূর্ণ- 
সম্তা আভিন্নভাবে 'বদ্যমান রাঁহয়াছে!' 

এই অন্তনিলশন শান্তকে জাগাবার যে সাধনা তাই সংক্ষেপে অখণ্ড- 
যোগীর সাধনা । তাঁর ব্যান্তগত পূর্ণতা শবত্ব লাভে যাঁদও ঘটে, ?কন্তু তাতে 
এই বিশবসংসারের কি লাভ ? তাই 'তাঁন এ 1শবত্বলাভে সন্তুষ্ট থাকতে 
পারেন না। তিনি জানেন শিবভাব প্রকাশাত্মক এবং বিশবাতিত এবং এ 
ভাবই পূর্ণত্বের মূলাভাত্ত। কিন্তু এ অথণ্ডযোগীকে আরও এগোতে হবে 
কারণ শীস্তর জাগরণ ব্যতীত উধ্বগাঁতি সম্ভবপর নহে । যখন শান্তর জাগরণ 
আরম্ভ হয় তখন ?ক ঘটে তা বলছেন, 'শীন্তুর কাট জাগরণে শিব হন শব, 
1কন্তু শান্তর আরও আঁধক জাগরণ 1শব হন সংপ্ত। শান্তর পূর্ণ জাগরণে 
[শব হন পূর্ণ জাগ্রত ।' 

জাগরণের এই যে 1বাভিন্ন স্তর তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "কাল? আদ্যা- 
শান্ত, ইহা শিবময়শ শান্তর জাগরণের প্রথম পর্ব । শিব তখন শব। তারা 
সন্ধিস্থান_তখনও ?শবের শবত্ব পাঁরহ্ত হষ নাই। ললিতা বা রাজরাজে- 
শবরী তৃতীয়া শান্ত, ইহার পূর্ণ জাগরণে শিব হন 'নীদ্রুত। এবারে শবভাব 
.কাটয়া ?গয়াছে, কিন্তু নিদ্রাভাব (নিমেষ) এখনও আছে।' 

আচার্যদেবের গুরু শ্রীশ্রীবিশদ্ঘানন্দ পরমহংস জ্ঞানগঞ্জের সাধনা পূর্ণ 
করার জন্য নবমূণ্ডী আসনের প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর সাধনায় এই অবাঁধ পূর্ণ 
হয়েছিল, তবে এখনও পূর্ণত্ব অবাঁশস্ট আছে। 'তাঁন নাভিধোঁতির ফলেই 
শিবভাব হইতে পরশাঁশবভ।ব পর্যন্ত উন্নশত হইয়়াছলেন মনে করা যায় এবং: 
সঙ্গে সঙ্গে মহাশন্ডি রাজরাজেম্বরশকে নিজেরই নাভি হইতে উঁ্খিত কমলে 
আসন 'দিতে সমর্থ হইয়াছলেন। 

কিন্তু রাজরাজেশ্বরীঁকেও ভেদ কাঁরতে হইবে, তবেই অথণ্ড গুরঃরাজ্যের - 
প্রাতজ্ঠা হইবে। এই ভেদ সম্পন্ন হইলে পরম শিবের স্ীপ্তভঙ্গ (নিমেফ, 
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ত্যাগ) হইবে, তখন আর শিব-শাল্ত বালয়া পৃথক কিছ. থাকবে না, এক অথণ্ড 
চৈতন্য থাঁকবে। 

যোগখর এই যে অগ্রগাঁত এবং ক্রমশঃ 'বাভল্ন স্তর ভেদ তা কর্মসাপেক্ষ ! 
এই কর্ম যোগীর। যোগী যখন তাঁর গুরুর নিকট থেকে যোগদীক্ষা লাভ 
করেন তখন তান প্রাথথামক অন:গ্রহ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম সমাপ্ত করার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর স্বকীয় কর্মের ফলে তিনি প্রথমে গুরুরাজা ভেদ 
করতে সমর্থ হন। আমরা পূর্বে বলোছ এই গুরুরাজ্যের চরম সীমা শিবত্ব 
লাভ। যাঁদ যোগশীর িবত্ব লাভই ম.খ্য লক্ষ্য না হয় এবং লক্ষ্য যাঁদ আরও 
ব্যাপক হয় তবে তাঁর পক্ষে আবার কপার প্রয়োজন আছে। এই কৃপা দ্বিতীয় 
রাজ্যে ঘটে। “এই রাজ্যে কৃপা যেমন আরও গভীর তেমাঁন এর সঙ্গে সংসজ্ট 
কর্মের বল ও প্রসারও আঁধক। এই দ্বিতীয় রাহোও কম বাকী রাহয়াছে 
এবং কৃপাও অবাঁশম্ট রহিয়াছে। এখনও কর্ম ও কৃপার মিলন সংঘাঁটত হয় 
নাই। এখনও গুরুর কৃপা ও শিষ্যের কর্ম কতকটা পৃথক পৃথকই বিদ্যমান, 
উভয়ের অনেকটা মিলন সংঘাঁটত হইয়াছে । পরমা প্রকৃতির শেষ সীমা পযন্ত 
কপার অবাঁধ। সেই পর্যন্ত যে কর্ম তাহা স্পম্ট কপার অধীন। কিন্তু 
পরমাপ্রকীতির রাজ্য ভেদ করা, অখণ্ড গুরুধামে প্রবেশ করা এবং সর্বপ্রথমে 
শিবাবস্থা হইতে উধের্য উাঁথত হওয়া, সবই মহাকপা সাপেক্ষ । 

কৃপা ও কর্মের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ বর্তমান তার কথা আচার্যদেব 
গন্ভশর ভাবে আলোচনা করেছেন। দীক্ষা কালে যোগ গুরু থেকে যে কপা- 
শান্ত লাভ করে কর্মদ্বারা সেই কৃপাকে শোধ করতে হয়। এই কর্মের বহু 
'বাঁচন্রতা বমান, তা সত্তেও তাঁকে কর্ম-ভরসা নরেই এগোতে হয়। কমি 
এখানে প্রধান, অখণ্ডযোগে কৃপা গৌণ এবং স্থুল দৃষ্টিতে কৃপা লঃগ্ুপ্রায়। 
তারপর কর্ম সংপ্রাতীষ্ঠত হলে মহাকপা আত্মপ্রকাশ করে। 

কিন্তু তারও পর্বে অর্থাৎ মহাকৃপার অবতরণের পূর্বে যোগণীকে কৃপা- 
শূন্য কর্মের পথে চলতে হয়। যোগণীকে আঁধিকার-সম্পান্ত লাভ করার জন্য 
স্থুলদেহে গ্‌রুীনার্দন্ট কর্মরাশিকে সমাপ্ত কুরতে হয়, আভাসও যেন বাঁক 
নাথাকে। কপাশন্য কর্মের পথে চলার সময় কৃপার সন্ধান পাওয়া যায় না। 
তৃষ্ণার্ত পাঁথক 'পপাসায় আর্ত হইয়া কাঁদতে থাকে। তৃষ্কানবর্তক জল 
অর্পণ কারবার জন্য কেহ তাহার 'নকট হাতি বাড়াইয়া দেয় না।' 

আমরা আচার্যদেবের জীবনে এর ছি দেখোঁছ। যাঁদ কোথাও কোনো 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আর কতাঁদন অপেক্ষা, আর কতকাল এই দুরূহ যাল্রা 
চলবে এ জিজ্দ্রাসা তাঁর ছিল। 'তনি তাঁর অন্তরঙ্গ যোগণীর মাধ্যমে নিজ 
যাত্রার হীঞঙ্গত জানতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু সে যে তাঁর কোনো খেলা 'কিনা 
কে বলতে পারে ? 

আমরা এ পফক্তি যে যালার কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম তা 
যে একজন বিশিষ্ট যোগার যাত্রার কথা, তা স্পন্টই বোঝা যায়, সে বিশিষ্ট 
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যোগণ আর কেউ নয়-সে আধারটি মহাযোগী গোপঈনাথ কবিরাজ মহাশয়ের । 
[তান নিজ গুর্‌ থেকে যে পথ পেয়োছলেন তা কোনো খণ্ডযোগণীর পথ নয়, 
অথবা মহাখণ্ডযোগণীরও নয়, সে পথ অথণন্ড মহাযোগীর। তিনি জেনে- 
[ছিলেন অথণ্ড মহাযোগই ?ব*বকল্যাণের একমান্র পথ। 

এই যোগের স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে এই যোগের 
পথ তাঁর জীবনকালে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল আমরা সে প্রসঙ্গে আলোচনা 
করব। নকন্তু তার আগে তাঁর সাধনার কথা সংক্ষেপ বলার চেম্টা করব 
আচাষদেব তাঁর নিজের কথা খুব কমই বলতেন, বলতেন তাঁর ছোটবেলার 
কথা, তাঁর জীবনের অসংখ্য খঁটনাটি, বলতে কোথাও ভুল হত না। কিন্তু 
সাধনার কথা কমই বলতেন। তাঁর জাঁবনে যে মক্ষ্য ছিল তা ছিল অখণ্ড 
মহাযোগের পথ, কিন্তু এ পথও খুব গোপন ছিল। “অখণ্ড মহাযোগ' গ্রল্থ 
প্রকাঁশত হবার পর এবং তারও অনেক পরে “অখ'ড মহাযোগের পথে" বই- 
খান বের হবার আগে সাধারণ 1জজ্ঞাসু তাঁর কাছে নানা তত্তুঁজিজ্ঞাসা নিয়ে 
উপাস্থত হয়েছে, কণ্তু তিনি তাঁদের কারো কাছে নিজ লক্ষ্যের কথা ব্যন্ত 
করেন ন। তাঁর সাধনা চলত গোপনে । 

কিন্তু তারও অ।গে তাঁর জীবনে কত বাঁচত্র অনুভূতি জন্মেছে তাও ক 
কৈউ আগে জেনেছে £ 

তাঁর দণক্ষার পর পূজার ঘরে যখন তিনি পূজা বা ক্লিয়ায় বসতেন তখন 
আলোয় গড়া অসংখ্য পাখী উড়তে দেখা যেত, প্রথম দিকে অল্প, পরে গোণা 
যেত না। এর রহস্য ?ক কে বলবে 2 তারপর প্রথর রোদে পথ চলতে একটা 
স্নণ্ধ ছায়া তাঁর শরীরকে তাপ থেকে বাঁচাত। 

দঁঘঘকাল মাথায় তৈল 1দতেন না, বলতেন একট। 'ক্য়া করতেন সে সময় 
যখন এমনিই মাথা [স্নস্ধ থাকত, তেল য়ে আতারক্ত 'স্নগধতার কোনো 
প্রয়োজন দেখা দিত না। 

১১২২ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগণরক। থাকতেন সে সময় 
[ভিক্টোরিয়া পাকের কাছে একটা বাসায। তাঁব পড়ার ঘর, থাকার ঘর ও 
পূজর ঘর সব আলাদ। ছিল। থাকতেন দোতলায়; আর সব ঘরগুলোই 
দোতলায়। তখনও কলেজের প্রান্সিপাল হন 'ীন। মাঝে মাঝে তাঁর অন্‌- 
পাঁস্থতিতে কাজ দেখাশুনা করতেন। 

তারি পূজার ঘরে নিজের মা ও স্ত ছাড়া কেউ প্রবেশ করতেন না। ক্াঁচং 
কখনও দু; একজন বন্ধূবান্ধব সে ঘরে যেতেন। 

কলেজে সকালে পাঁণ্ডিতের টোল 'ছিল এবং দুরে কলেজের ক্লাশ । বেলা 
৯টা নাগাদ কলেজে যেতেন। কলেজ থেকে ফিরতেন বেলা ২টা থেকে ৩টার 
মধ্যে। 

সকালে পূজার ঘর বন্ধ করে আহক করতেন এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা 
সময় । তারপর উঠতেন এবং জলযোগ করে কলেজ যেতেন। 
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একদিন সকালে আহক শেষ হয়েছে, প্রণাম করেছেন। জ্ঞান পূর্ণমান্রায 
আছে, ঘরে বইপন্র সবই দেখতে পাচ্ছেন অথচ মন একেবারে শূনা, তান যে 
কলেজের অধ্যাপক, তাঁকে যে কলেজ যেতে হবে, তিনি যে গোপশনাথ কবি- 
রাজ, তাঁর যে স্বী-পুত্র আছে, একেবারেই সে কথ! মনে ছিল না, অথচ তখন 
তাঁর সমাধি হয়ান, পূর্ণচৈতন্য আছে। এ অবস্থা ২/৩ 'মাঁনট কনাঁটানিউ 
করোছল। পরে যখন ইচ্ছা হত তখনই দেশকালের উধের্ব যেতে পারতেন। 
এই উপলব্ধিই আরও বেশী করে দেখা দেয় ১৯৫৯ সালে। তখন এই উপ- 
লাব্ধর গভীরতা আরও বেশী । এই উপলাষ্ধ পাবার জনা ধরা বাঁধা 'নয়ম 
নেই, কোনো ক্রিয়াকলাপ নেই। 

এই 'দিব্যানূভবের অন্য এক 'দিক তাঁর স্বাঅসংবেদন। এই অনুভবের 
দবার কিভাবে একদিন খুলে যায় তার ইঙ্গিত তানি দিয়েছেনঃ একবার 
১৯১৬ সালে আচার্যদেব মেঘনাথ ভঙ্াচার্য মহাশয়ের জ্যষ্ঠপুন্র শ্রীনৃত্য- 
গোপাল ভট্টাচার্যের কমমস্থল রেবাড়ী (রাজস্থান) বেড়াতে যান। একাঁদন 
একলা স্টেশনের দিকে বেড়াতে গেছেন, হঠাৎ 'নজের ভেতর তত্তের স্ফ:রণ 
হতে থাকে। এই হল প্রথম স্ফুরণ, জারপর প্রায় চার বছর এই অনুভব দীর্ঘ 
সময়ের ব্যবধানে চলত। তারপর ১৯২০ সালের পর থেকে এই অনুভবের 
কলমে কোথাও বিাচ্ছন্নতা ছিল না। স্ফুূরণের পর দেরী হলে তত্ত্ব যাতে 
হারিয়ে না যায়, সেজন্য সঙ্গে নোটবই থাকত, সঙ্গে সঙ্গে সব কথা 'লখে 
রাখতেন। এসব তত্তৃবস্তু তাঁর ভাবনার ফল বলে মনে করলে ভুল হবে, তবে 
আন্তর-মনন বলা যেতে পারে। কোনো কোনো মনীষী একে শুদ্ধাবকজ্প- 
রূপ বলে আভাহত করেছেন এবং জ্ঞানের সাধকজ্পক ভূমি থেকে নার্বকল্প 
ভূমির মধ্যবতর্শ স্থাতরূপে 'নর্দেশ করেছেন। 

আচাযদেব বলেছেন-_-প্রজ্ঞার জন্যই সমাধি আবশ্যক, তবে ব্যাস্ত বিশেষে 
সমাঁধ ব্যাতিরেকেও প্রজ্ঞা ফুটতে পারে । আমার মনে হয় আচার্যদেবের 
ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটেছিল, তার ফলে হৃদয়ে যে প্রশ্ন জেগেছে সঙ্গে 
সঙ্গে তার স্ফুরণ ঘটেছে হৃদয়ের স্বচ্ছভমিতে। 

এই উন্মেষ যে কখন কোথায় ঘটবে তা আগে থেকে জানা যেত না। 
পথে চলতে চলতে, রেলওয়ে চ্টেশনের বিশ্রামাগারে, কাশীতে. নবদ্বীপে, 
পুরীতে অথবা আরো কত জায়গায় । 

তানি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যে তানি তাঁর গুরুদেবের নিকট তত্বকথা 
খুব কমই শুনেছেন, 'সব কিছ; তাঁহার নিকট আঁসয়াছে উপর হইতে 
ভগবানের কৃপায় তাঁর অন্তলেক উদ্ভাঁসত হইয়াছে ।' 

আচার্যদেবের জীবনে বহু অলোকিক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু কখনো সে সব 
শনজে থেকে প্রকাশ করেন নি। একবার তাঁর 'বাশষ্ট বন্ধ গোরখপুরের 
'কল্যাণ' পাঁতিকার সম্পাদক হন:মানপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয় তাঁকে এবং অন্য 
কয়জন বিশিষ্ট আল্জনকে কয়টি প্র“্ন করেন, তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলঃ 
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«আপনার জীবনে এমন কোনো ঘটনা কি ঘটেছে যাতে ঈশ্বরের সন্তা অথবা 
তাঁর করুণার প্রীতি আপনার দূঢ় বিশবাস উৎপন্ন হয়েছে ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্যদেব সাঁবনয়ে বলেনঃ আমি পূবেই বাঁলয়াছ 
যে আমি ব্যান্তগত অনুভূতির কথা লোকের কাছে প্রকাশিত কারতে অসমর্থ । 
তবে এতটা বলিতে পারি যে ঠিকমত তাঁহাকে ডাকলে তাঁহার উত্তর মেলে 
ইহা নাশ্চিত। তান আমাকে ঘোর বিপদে বহুবার অলৌকিক উপায়ে রক্ষা 
কঁরয়ছেন, যাহার প্রতীকার কোন লৌকিক উপায়ে সম্ভব হইত না, এবং যে 
কথা স্মরণ কাঁরলে তাঁহার করুণা ও প্রেমভাব হৃদয়কে অভিভূত করে। জ্ঞানের 
রাজ্যে, কমরক্ষোত্রে ও ভাবমান্দিরে তাঁহারই মঙ্গলময় সত্তা এবং শান্ত আম 
নিরন্তর কতরূপে অনুভব করি, বর্ণনা করিয়া তাহা শেষ করা যায় না। 

এই বিষয় এতই গোপন যে এই সম্বন্ধে সাধারণতঃ কাহারও সঙ্গে 
আলোচনা কাঁরতে প্রবাত্ত হয় না। আমার ব্যান্তগত প্রকীতি এক 'দকে যেরুপ 
বিশবাসশশীল অন্যাদকে তেমান সংশয়প্রবণ। সৃতর।ং আঁম নিজের জীবনে 
যাহ।ঁকছু উপলাঁষ্ধ করিয়াঁছ ও কাঁরতেছি, তাহা অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে 
সব প্রকার প্রমাণের কাঁন্ট পাথরে ঘাচাই না করা জে তাহাকে কখনও 
সত্যরূপে গ্রহণ কার নাই অথবা কার না। আমার 1বম্বাসে যাহা সত্য তাহা 
সর্বদাই সত্য। সুতরাং পরীক্ষা কারলে তাহার উজ্জ্বলতা বাড়েই, কমে না। 

প্রাতিভাঁসক সত্তা হইতে ব্যবহাঁরক সত্তাকে জ্ঞানের আলোকে পৃথক 
করিয়া চানতে না পাঁরিলে পারমার্থক সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। 
শরীভগবানের কৃপা এবং সদৃগ্রুর অন:গ্রহে এই ক্ষদ্র হৃদষে প্রাতিভাস হইতে 
ব্যবহার, এবং ব্যবহার হইতে পরমার্থের দকে ফাইবার পথ 'কছ- প্রাতিভাত 
হইয়াছে, কিছু ছু খুলিয়াছেও, ন্তু নিজ প.রুষার্থরূপী উদ্যমের 
সহায়তায় যখন তাহার 'নত্যপ্রকৃতি হূদয়ে জাগ্িয়া উঠবে, তখন স্বভাবের 
মোতে চলিতে চাঁলতে প্রত্যেক স্তরে তাঁহার উপলধ্ধি কাঁরতে থাঁকব এবং 
সোপানপরম্পরায় জ্ঞান ভান্ত ও প্রেমরূপে নিত্য যোগের বিকাশে তাঁহার 
অখণ্ড সত্তময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় স্বরূপ লাভ কাঁরয়া আন্তমে লালা 
অবসানে তাঁহার সর্বভাবময় অথচ সর্বভবাতত পরমরূপে স্থিত হইতে 
পারব ।, 

এই সধাক্ষপ্ত উদ্ধত পাঠে আচার্যদেবের চারন্রের একটা দিক উদ্ভাঁসত 
হয়। তাঁর 'বিশবাস ও শ্রদ্ধা যে কত গভশব সাধারণ মানুষ তার কতটুকু 
অংশ বুঝতে পারে? তার সাধু দর্শন এবং তাঁদের সাধন-উপলব্ধ অনুভবের 
যে বরণ যে শ্রদ্ধা ও যত্কে সংগ্রহ করে তান পাঠকের নিকট উপাঁস্থত করে- 
ছেন ত1 পাঠ করলে আমরা আচার্যদেবের গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের পাঁরচয় 
লাভ কাঁর। কিন্তু সে ববরণেও তিনি সবিশেষ সংযম রক্ষা করে চলেছেন। 
যা প্রকাশ যোগ্য নয় তা প্রকাশ করতে তাঁর উদ্যম কখনও দেখা যায় 'ন। মনে 
হয় তান ভারতাঁয় পরম্পরাই সর্বতোভাবে অগ্গীকার করে চলছেন। 
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খসভিবনগযপ্তপাদ বলেছেন-+ন আতরহস্যং একত্র খ্যাপ্যং, ন চ সর্বথা গোপ্াম'। 
আতরহস্য বিষয় এক জায়গার সবটা বলা উাঁচত নয়, আবার একেবারে 
'গোপনও করবে না। 

আচার্ধদেব তাঁর 'বাঁভল্ব রচনায় বহু বিবরণ রহস্য কথা উন্মোচনের 
প্রসঙ্গে বলেছেন, সে সব বিবরণ যে শাস্ত্র ব্যাখ্যার এক বিশেষ শৈলী তা নয়, 
বা নতুন দৃন্টিতে দেখা শাস্ধীয় 1সদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্য। তাও নয় +কন্তু 
আধকাংশ তত্ব প্রসঙ্গ তাঁর নিজ অনুভবে প্রাপ্ত অর্থাৎ যে আলোক 'তাঁন 
একাঁদন ভগবৎকৃপায় লাভ করোছিলেন সেই আলোকে প্রকাশ পেয়োছল। 

আমার এই কথার সমর্থনে আঁম দু-একাঁট উদাহরণ উপাষ্থত করলে 
পাঠকগণ আমার কথার তাৎপর্য যথাযথ হূদয়তগম করতে পারবেন। 

আচার্যদেব একাদন কাশনীর দশা*বমেধ ঘাটে একাঁট সাধুর সঙ্গে তত্ব 
প্রসঙ্গ করাছলেন। উক্ত মহাপুরূষ নাগাবাবা নামে পাঁরাচিত ছিলেন। এক- 
দিন যখন তত্প্রসঙ্গ চলাছিল তখন সেখানে একজন মহাপুর,ষ আসেন। তাঁর 
বয়স প্রায় ৮০ বছর হয়োছল। নাগাবাবা তাঁকে কখনো দেখেন নি, এমন কি 
তাঁর নামও পূর্বে শোনেন নি। কিন্তু তাঁকে দেখামান্ল নাগাবাবা মস্তক 
অবনত করে তাঁর ৮ক্ষুর বা মুখের দিকে একাগ্রভাবে তাকাতে লাগলেন। 
আচার্যদেব তখন বাবাজীকে তাঁর এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন 
[তান বললেন, “পুর-যাঁট জ্ঞানী বটে, ..শবন্মুক্ত বলা চলে। কিন্তু এখনও 
মাতৃধণ শোধ হয় 'ন।, 

মাতৃখণ শব্দে বাবাজী দেহশুদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন। দেহ সম্যক শব্ধ 
না হলে জাবল্মৃন্ত লাভ হতে পারে, 'কল্তু পরন্রন্মলাভ ঘটে না। অর্থাং 
মাতৃখণ শোধ হয় না, মায়।পাশ 1ছন্ন হয় না এবং পণ্তর্তের আকর্ষণ অটুট 
থাকে। সেই জন্য সোহহংভাব জাগে না। 

সোঁদন আরো প্রসঙ্গ হয়োছল 1কন্তু আমরা সে সব কথার বিস্তারে যাব 
না। আচার্যদেব এই যে সোঁদন শুনলেন মাতৃধণ শব্দ এর গভীর তাৎপর্য 
ক তা জেনোছলেন প্রায় দু বছর পর। নাগাবাবা মাতৃধাণ শব্দ ব্যবহার করে- 
ছিলেন ১৯২৩ সালে, আর ১৯২৫ সালে আচার্ধদেব স্বসংবেদনে পেলেন এর 
রহস্য। সে রহস্য ক নীচে উল্লেখ করাছ ঃ 

যার খণ শোধ না কাঁরয়া আম শূন্যে যাব, সে আমাকে টানিয়া বাঁহর 
কারবে। বন্তুতঃ প্রকৃত শূন্যে আমার প্রবেশ হবে না। অন্যের জিনিস সঞ্চো 
নিয়া শুন্যে প্রবেশ চলে না। নিজের জিনিস রাখিয়াও যাওয়া চলে না। যে 
আমাকে টানে, তাতে আমি আছি, আমাতে সে আছে। নতুবা আকর্ষণ 
অসম্ভব হত। ও 

সব খণ তো শোধ হবে। মাতৃখণ শোধ হবে ক? বাঁক সব ধণ-শোধে 
নিত্য-ধামে বাস। ম্মতুখণ শোধে নির্বাণ। আমার সবই মা হতে-আদ্যাশ্তি 
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হতে। তাঁর খধণ শোধ হলে আমার কিছুই ত থাঁকিল না। শুদ্ধ আমও 
না। কারণ, তাও আদ্যাশান্ত-প্রসৃত। 

মাতৃখণ শোধ মানে আমি মা-তে ফিরিয়া গেলাম_ডিজল্ভূড্‌ হলাম ॥, 
মা ত চিরনির্বাণেই আছেন, তাই আঁমও নির্বাণ পেলাম। কিন্তু তবু মার 
(কালে শুইয়া। মাকে না ধাঁরয়া হয় না। 

এ কথারই আবার বিস্তৃত বিবরণ পাই 'অখণন্ডমহাযোগের পথে' পুস্তকে 
(পৃঃ ৩৬-৩৭)। 

আচার্যদেবের সাধনার কথ। বলতে গিয়ে আমরা বিষয় থেকে অনেক দূরে 
চলে এসোছ, তা হলেও তাঁর সাধন।র পূব্পীঠিকা বথাযথ না জানলে তার 
স্বরূপ জানার সুবিধা হবে না বলেই আমাদের এত কথা বলতে হল। 

আচার্যদেব বিশহদ্ধবাণন নামক গ্রন্থের তৃতনয় ভাগে নবমুণ্ডী মহাসনের 
তাৎপর্য নিরূপণ প্রসঞ্জে শ্রীশ্রীগ্রুদেব কর্তৃক তাঁকে লাখত পন্রের অংশ 
উল্লেখ করেছেন। পন্রাংশাট 'িম্নপ্রকার ঃ 

'জগতপ্রসাবনপ প্রত্যক্ষ মা যোগে রক্মাতীত মা মহাভাব-তত্বের সারমর্ম 
'ক্রয়া দ্বারা হুদয়ে সর্বদাই গ্রহণ কর।' 

তান এই কথা কয়র যে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে যে অর্থ প্রাতিভাত 
হয় তা হল জীব, ঈশ্বর ও জড় যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে তিনিই হলেন জগৎ- 
প্রসবিনী। যোগী সম্তানরূপে এই মাকেই প্রতাক্ষ করে থাকেন এবং এই 
প্রত্যক্ষের ফলে এই মায়ের সঙ্গেই যোগী যুন্ত হয়ে আঁভন্বতা লাভ করেন। 
1কন্তু মায়ের যেঁট পরম স্বরূপ তাহার সাক্ষাৎকার এ সময়ে হয় না। কারণ 
তান বর্ষের অতীত । 'তাঁনই রক্গাতীত মা। তিনি বলেছেন, পক্রয়ার মধ্য 
দিয়া পরাভান্তর উলন্মেষের ফলে, যে প্রেমের উদয় হয় তাহারই প্রভাবে পরমা- 
দ্বৈতের আস্বাদন হয়। এই পথে চলিতে গেলে জগতপ্রসাবন প্রত্যক্ষ মায়ের 
সাহাযা আবশ্যক, যাহার প্রভাবে মহাভাবরূপা মাকে স্পর্শ কাঁরতে সামর্থা 
জন্মে। জ্ঞানের পাঁরপূর্ণ অবস্থায় স্বাতল্প্যময় অখন্ড অদ্বৈতে সব পর্য- 
বাঁসত হয়।' 

এখানে এই সংক্ষপ্ত বিবরণে বস্তার আশয় স্পম্ট নয় বলে আমরা আচার্য- 
দেবের বিভিন্ন নিবন্ধ থেকে বিষয়টি পাঁরন্কার করে বলবার চেস্টা করছি। 

আমরা অখণ্ডযোগের যে বিবরণ পূর্বে দিয়োছ তাতে দেখানো হয়েছে যে 
অখণ্ড-মহাযোগন আরোহণের পথে নানা তত্ব জয় করে 'শিবত্ব পর্যন্ত আয়ন্ত 
করেন। তারপর তিনি মহাশান্ত পর্যত স্তরও নিজ আঁধকারে আনেন। 
1কন্তু এখানেও তাঁর লক্ষ পূর্ণ হয় না। 

আচার্যদেব বলেছেন যে জগদঞুরু হতে হলে জবকে মায়ার শেষ সীম। 
পর্যন্ত সব তন্ত্র জয় করা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে ভগবং কৃপাশান্তরও 
আঁধকারশ হতে হয়। কৃপা ও কর্মে মিলন ভিন্ন এই মহান্‌ কার্য সম্ভব 
নয়। এই কর্ম ব্যান্টরূপে অথবা সমাম্টিরপে, হতে পারে। সমস্টির কর্ম 


৯৭২০২ 


সমাপ্ত হলে তাতে যে কপার সণ্টার ঘটে তার ফলে সমন্টির কল্যাণ সাধিত 
হয়। কিন্তু সেখানেও একটি প্রশ্ন থাকে। সে প্রশ্ন হল সমাস্টতে যে 
অনঃগ্রহ প্রাপ্ত যোগর সে বিষয়ে অনুভব থাকা প্রয়োজন, তা না হলে অর্থাৎ 
অনুভবহাশন প্রাপ্তিতে পূর্ণত্বের সম্ভাবনা কোথায় ? 

এজন্য যোগণীকে মহাশীস্তর সঙ্গে তাদাত্য লাভ করে, স্বয়ং মহাশান্তর্প 
হয়েও মহাপ্রকাশে প্রবেশ করার চেষ্টা পারহার করতে হয়। কেননা যোগন 
স্বভাবতঃই পরার্প্রবণ বলে অনন্ত [বিশ্বের কল্যাণ সাধনের জন্য মহাপ্রেম 
সাধনা রূপ লক্ষ্য সম্মুখে রেখে অবতরণ করেন। 

এই অবতরণের উদ্দেশ্য বিশহদ্ধ প্রেমের সাধনা । প্রথমে যোগণীর যে যাত্রা 
আরম্ভ হয়োছল তা ছিল মহাশান্তর সঙ্গে তাদাত্ম্য 'সাদ্ধর সাধনা, আর এবার 
যে লক্ষ্য তাঁর দৃম্টিতে রয়েছে তা হল অনন্ত মাধূধ্যময়ী মহাভাবরাঁপণশী মহা- 
শান্তর সঙ্গে তাদাত্মালাভের সাধনা অর্থাৎ যোগনীর সত্তা যা মহাশাল্তভাবাপন্ন 
তাকে এবার মহাপ্রেমাঁসদ্ধ সত্তার সত্গে একাত্ম করার সাধনা । যোঁদন এই 
দুইয়ে মলন ঘটে সোঁদন তাঁর কার্য অনেক অগ্রসর হয়েছে বুঝতে হবে। 

মহাপ্রেমসাধনা যোদন পূর্ণ হয় সোদন মহাপ্রকাশে প্রবেশের সময় আসে। 
তা অবশ্য অকস্মাৎ ঘটে না। একদিকে এই যে মহাপ্রেমময় মহাশান্তসম্পন্ন 
সম্তা আর অন্যাদকে মহাপ্রকাশ তাদের মিলন ঘটে হৃূদয়ে। এই প্রসঙ্গে 
আচার্যদেব বলেছেন ৪ 

'হৃদয় হবে দুটি বিন্দুর মিলন স্থান। এই বন্দু দুটির একাঁট আছে 
মৃূলাধারের নীচে যেখানে একাট রন্তসহস্ল কমল. আর উপরে আছে উধর্ব- 
সহব্রদল কমল তাতে আছে একাঁট বন্দু । সেই বিন্দুটাকে আকর্ষণ করতে 
হবে। এই দাাটি বিন্দুর যোগ হবে। এই দুটি বিন্দু আসবে কাম- 
রাজকে ভেদ করে। তখন যেখানে সেটা মালিত হবে, মিট করবে, সেট। 
করবে হৃদয়েতে। এই দুটো তখন এক হয়ে যাবে, সেখানে অখণ্ড মহাপ্রকাশ 
হবে। সেই অখণ্ড মহাপ্রকাশ সাকার, নিরাকার নয়। সমস্ত জগতের মধে; 
সেই অখন্ড মহাপ্রকাশ প্রকাশিত হবে ।' 

আচার্ধদেব যে যান্নার বিবরণ দয়েছেন তা সব এক জায়গ।য় করলে আমরা 
তাঁর বার্ণত অখণ্ড মহাযোগের সম্বন্ধে একটা অস্পন্ট ধারণা করতে পারি। 
আমাদের যোগিজনের মতো ধারণাশীন্ত নেই। কিন্তু যেটুকু আমার মতো! 
ক্ষুদ্র আধারে প্রকাশিত হয়েছে তাই এখানে উল্লেখ করব। মনীষীজনের 
'েবচারে এই বিবরণ কতটা যথাযথ তা তাঁরাই বিচার করবেন। 

আচার্যদেব তাঁর গর: শ্রীশ্রীবশপ্ধানর্দের নিকট থেকে যে পথ পেয়ে- 
ছিলেন তান তাঁরই উত্তরসাধক বলে গুরু যা নিজ কর্মে আয়ত্ত করেছিলেন 
তাঁর উপযূন্ত শিষ্যে তার সবই সংক্রান্ত হয়েছিল মনে করতে পাঁর। শিষ্য 
নিজ কর্মে তাঁর আর্থ কার্য পাঁরণাতির 'দকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। 

আচার্যদেব নানা নিবন্ধে কর্মের মাহাস্ম্ের কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতেন 
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এবং এই কর্ম দেহাবস্থানকালেই শেষ করা একান্ত কর্তব্য এ কথাও বারম্বার 
বলতেন। দেহপাত হয়ে গেলে কর্ম করা সম্ভব নয় এ কথা ভেবে দেহের 
এই মহত নয়, কিন্তু দেহপাতের পরও আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করার ক্ষেত্র 
বর্তমান। যে 'সিদ্ধভীমতে দেহপাতের পর আরব্ধকর্ম সমাপ্ত করতে হয় 
সৈখানে যা দীর্ঘকালে সম্পন্ন হয় লৌকিক দেহে সে অপেক্ষায় অল্প সময়ে 
কর্ম সমাপ্ত লাভ করে। এইজন্য লৌকিক দেহের এই মহত্ব! মরদেহে কর্ম 
তীন্র সংবেগসম্পন্ন হয়, অমরদেহে নয়। 

আচার্য দেব তাঁর গুরুদেবকে মহাখণ্ডযোগনীরূপে 'চাহত করেছেন। [তানি 
ভাব থেকে মহাভাবে উন্নীত হয়ে নাভিমার্গের ক্রিয়া কৌশলে মহাজ্ঞান লাভ 
করোছলেন এবং পরমাপ্রকীতির রাজ্যের দিকে গতি প্রাতিষ্ঠত করোছিলেন। 
পরমাপ্রকীতির রাজ্যও তাঁর দ্বারা উদ্‌ঘ7ঁটত হয়োছিল। 

এই পরমাপ্রকীতির রাজ্য আনন্দের পূর্ণ আঁভব্যান্ত স্থান এবং এ স্থানে 
কর্মের অবসান ও গাঁতিরও অবসান। কিন্তু যাত্রার এখানেই শেষ নয়। এখানে 
গীত না থাকলেও গতি আছে। বন্দত্বণ গাঁতই এখানে গাত। এই গাঁত 
হয় অন্তজ্গতে। এখানে বাঁহজগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশের ফলে কি 
হয় সে কথায় বলছেন, যখন অন্তমন্খী গতিরও অবসান হয় তখন কর্মের 
অবসান এবং বিশ্বের অন্শরাত্মাও সাক্ষীরূপে প্রাতীষ্ঠত। এর পর ঘা তা 
হল ব্রক্ম-উহা অসঙ্গরূপে অনাসন্তুভাবে সর্ধন্র 'বদ্যমান। কর্মদ্বারা উহার 
উপলাব্ধ হয় না, মহালক্ষ্যরুপী যে সম্যক: জ্ঞান তাহা দ্বারা উহার উপলাব্ধ 
হয় না, ভীন্ত এ স্থানে পেপছে না। কোনো উপায়েই উহাকে আয়ত্ত করা 
যায় না। জীবের পঃরুষকার উহাকে আপন কাঁরতে পারে না এবং পরমাত্মার 
কৃপা দ্বারাও উহাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এই ব্ক্ষবস্তুকে বোধের 
সঙ্গে আরও করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য । 

[তান এই সাধনক্রমের আরও যে বর্ণনা [দয়েছেন তা থেকে আবার 
উদ্ধৃতি 'দাচ্ছঃ 

'অন্তর্গতির পর্ষবসান হৃদয়ের মধ্যাবন্দুতে হইয়া থাকে। তারপর আর 
অন্তর্গত থাকে না। ভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন বাহ্যজগতের 
'নরোধ হইয়। যায় তেমান মহাভব অথব। পরমাপ্রকাতি ভেদ করার পর আন্তর 
জগৎও [নরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন ভিতর ও বাহির এক হইয়া বা সমান 
হইয়া প্রকাশমান না হইলে অখণ্ড ব্ুক্গসত্তা ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। 

এই প্রসঙ্গই অন্যভাবে আচার্যদেধখ বশতেন, বলতেন, পণ্দশশ ষোড়শী 
সপ্তদশশর কথা। এই যে লক্ষ্য তার প্রথমটি পরাশীস্তর রূপ। মহাশান্ত 
জগদম্বার পরমরূপ অখণ্ড ও স্বয়ংপ্রকাশ চৈভন্য। একে সদ্ধযোগিগণ 
সংঁবং বা প্রাতভা ধলে বর্ণনা করেন। উহা দেশ কাল ও আকারের দ্বারা 
অপাঁরচ্ছন। একে আশ্রয় করে সমগ্র শব ভাসমান হয়। তাঁর স্বাতল্জ 
হতেই সমগ্র বিশ্ব তাতে ফুটে ওঠে। বিদ্যার প্রভাবে আিদ্যা নিবাত্ত হলে 
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অর্থাৎ যোগ অবস্থা প্রাপ্ত হলে এ সধাবতরুপ তত্ব দ্বৈতাকার বাঁজতি কিম্বা 
নাবকল্পক রূপে প্রাতভাত হয়। 

ভগবতাঁ জগদম্বার পরম রূপ অখণ্ড একরস চৈতন্য, কিন্তু তাঁর অপর 
রূপও আছ। সে রূপ সাকার। যে পরম ধামে প্রধান অপর রূপ বিদ্যমান 
তাহা চিদাকাশের কেন্দ্রস্থল বরাজম্বান যেখানে নিরাকার সংাঁবংই নিত্য যুগল 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাই সাষ্টর আদ ও তাহা বিশ্বের শিখরদেশে 
অবাস্থত। ইহাই 1শব-শান্তর ঘুগলর্প। এখানে যে শান্তর কথা বলা হল 
তাকে যোগগণ পঞ্চদশ বলেন। কালচক্রের আবর্তনে অর্থাৎ মধ্যে বিল্দুকে 
রক্ষা করে কর্ম বা উপাসনা রূপ আবর্তন শেষ হলে বিন্দুতে প্রবেশ ঘটে। 
একে পণ্চদশী প্রাপ্তি বলে। এর প্রাপ্ত ঘটলে আর আবর্তন থাকে না। 
পণ্চদশশ যুগলরূপ। এই যুগলরূপ হতে ক্লমশঃ অদ্বয় স্বরূপে যাওয়াই 
গৃহ্য সাধনার ইাতহাস। 

পণ্চদশী কালের সঙ্গে সম্বন্ধ বাশন্ট ও ক্রিয়ায়াক, কেননা কালের 
পণ্চদশ কলা থেকেই ক্রিয়া ও পাঁরণাম সংঘাঁটত হয়। কিন্তু ষোড়শী যাকে 
নক্কিয় ও অমৃতকলার্পে বর্ণনা করা হয় তা কালাতীত ও 'নত্য 'স্থির। 
কিন্তু পণ্দশনী ও ষোড়শী পূর্ণত্বের একদেশ মান্র। কন্তু যথার্থ পর্ণেত্ব 
যেখানে সেখানে অনন্ত 'ক্রয়ার মধ্যে নিক্িয়ত্ব অখণ্ডভাবে বিদ্যমান থাকে 
এবং যাহা 'নাক্কুয় তাহাই অনন্ত 'ক্রয়ার্‌পে প্রকাশিত হয়। এ সময় সায় 
ও 'নীক্্য়ের কোনও বিরোধ থাকে না। এই স্থানে পূর্ণ হইতে নিরন্তর 
ক্ষরণ হইলেও অবাঁশম্ট যাহা থাকে তাহা প্ণত্বইই। সপ্তদশ অথবা কুমারী- 
তত্তের ইহাই স্বরূপ । 

মায়ার জগতে শক্তিসাধনার অন্তর্গতভাবে প্রেম পযন্তি যাওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। কিন্তু সান্ট হইতে এ পর্যন্ত এ দূরূ্হ পথে কেহ বেশী অগ্রসর 
হইতে পারেন নাই। কালের রাজ্যে থাঁকয়া এবং কালের মর্যাদা রক্ষা কাঁরয়া 
যতটা শান্তর আভব্যান্ত সম্ভব ততটা অবশ্য হইয়াছে। কালের রাজ্যে কোন 
কোন মহাজন পণ্দশশী এবং এমন কি ষোড়শী পর্য্তও আঁভব্যান্ত লাভ 
কারয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সপ্তদশীর সন্ধান পান নাই। 

এই সপ্তদশশীর বর্ণনা প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলছেন, পণ্চদশী কালরপা, 
ণকন্তু ষোড়শী কালাতীতি অমৃতস্বরুপ এবং ইহাই পূর্ণত্বের স্বরূপ, তাই 
ইহা পূর্ণ, আবার ইহা িস্তাও বটে। তাই ষোড়শীতেও পূর্ণত্ব আসে না। 
যেরূপ কলাবাদ্ধ ক্রমে চন্দ্রে পূর্ণতা আসে সে পূর্ণতাও এক 'হসাবে 
আপোক্ষক, কেননা তাতে কলার ক্ষয় আছে, তাই তন 'রন্তা। কিন্তু সপ্ত- 
দশশতে এই অভাব নেই। তা কিরুপ সে কথায় বলছেন ঃ কালচক্রে পার্ণিমা 
ও অমাবস্যা রূপে যে দুহীট প্রান্তাবন্দূর আভব্যান্ত হয় তাহার একীকরণের 
ফলে যাহা ফহটিয়া ওঠে তাহারই নাম সপ্তদশী। উহা পূর্ণাও বটে, রিস্তাও 
বটে, আবার পূর্ণও নয়, রিস্তাও নয়। ইহার চ্গরাট কোট আছে, কিল্তু 
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স্বরুপ অদ্বয়-তাই ইহাকে চতুচ্কোটি বানমূন্ত বলা চলে। ইহা নিরাকার 
ও সাকার, সগ্‌ণ ও নির্চণ, সকল ও 'িচ্কল যাবতীয় বিরুদ্ধ ভাবেরই সমন্বয় 
স্বরূপ । 

শৈব পঁরিভাযা নিয়া বলা যায় ষোড়শী শিবের ঠিবানশ শান্ত, কিন্তু 
সপ্তদশ শিবের জননীস্বরূপা। বাস্তাঁবক: পক্ষে ষোড়শী জীব ও জগদাত্মক 
সমগ্র বিশ্বের জনন এবং বিশ্বের জনক স্বয়ং শিব। কিন্তু সপ্তদশী শুধু 
জীব ও জগতের জননী নহেন। শিবেরও জননী । একে অন্য স্থানে 
অখণ্ড মা রূপে বর্ণনা করেছেন, শিব পরমাঁশব অবস্থায়ই তাঁকে চিনতে 
পারেন, অথবা তাঁকে চিনতে পারলেই শিব পরমাঁশবরূপে পাঁরণত হন, 
তৎপূর্বে নহে। [তিনি পরমা কুমাপী-এক ও আঁদ্বতীয়। 

এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হল এট পরাবস্থা, কিন্তু তারও পূর্বে অর্থাৎ 
পূর্ণসত্তায় প্রবেশ করার পূর্বে মহাকাল অবস্থা উত্তীর্ণ হতে হয়, তারপর 
পরপ্রমাতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ক্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 
আদত্যের পর রূদ্রাবস্থা এবং রদ্রের পর ভৈরব। ইহাই ক্রম। ভৈরবের 
যে রূপ সর্বপ্রথম আত্মপ্রবকবশ করে তাহার নাম মহাকাল ভৈরব। কালে 
পাঁরণাম আছে এবং এই পাঁরণাম ইদংভাবকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। মহাকালে 
কালের পাঁরণাম নাই বটে 'কন্তু ইদ্বংভাব বিদ্যমান রাহয়াছে। তারপর মহা- 
কালও থাকে না। এঁটই পরমসত্তা এখানে ইদংভাব নাই এবং পাঁরণামও নাই। 
সৃতরাং কাল ও মহাকালের অতীত এই 'স্থাতি। প্রাসাদাবিদ্যার ক্রিয়া নঃশেষ 
হইয়া গেলে প্রাতযোঁিহশন নিত্য কুমারখসত্তা থাকে। সপ্তদশ ইহারই 
নামান্তর। ইহা অদ্বৈতীস্থাতি। এই অদ্বৈতাস্থাতর পর প্রকৃত 'নার্বকল্প- 
স্থাতি আসিয়া পড়ে, যাহা এই অদ্বৈতাস্থাঁতিরই পাঁরপরতম অবস্থা । কিন্তু 
সেই অদ্বৈত সত্তাও এক হিসাবে বিধল্পরূপে ভাসমান হয়। তাই পরাস্থাত 
দ্বৈতাদ্বৈত বিবাজতি। 

আচার্যদেব বলেছেন যে এই সপ্তদশীর্পণণী কুমারীই ব্রহ্মাতীত মা। 
তবে এই কুমারী যে ইচ্ছা শান্তরুূপ! সে কথা 'ইচ্ছাশান্তরূমা কুমারী" এই 
প্রীসদ্ধ িবসূত্রাটবে' উদ্ধৃতি 'দয়ে বলেছেন এবং তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে এই ইচ্ছা জ্ঞান 'ক্রয়ারুপ মূল ন্রকোণের ইচ্ছা নয়. এ ইচ্ছা তারও উধেৰ 
স্থত। সংঁবং রুনপণণী ও শহাস্বাতন্্যময়ী যে ইচ্ছা ইহা সেই ইচ্ছা। একেই 
মহা ইচ্ছা বলা হইয়া থাকে। এই ইচ্ছার সঙ্গে যোগন যোঁদন তাহাত্ম্যলাভ 
করেন সৌদন [তান স্বয়ং পরমাঁশব স্বরূপ হন যেখানে ইচ্ছা তার স্বভাবের 
সঙ্গে আভিন্ব। 

এই যে যাত্র'র ?ববরণ তা অখণ্ডযোগেই সম্ভব খণ্ডযোগে িবত্ব লাভ 
অবশ্য ঘটে। কিন্তু পরমাশবত্ব অখণ্ডযোগেই সম্ভব । 
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উপসংহার 


আচাষ'দেবের সাধন রহস্যের কথা এখানে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলা হল। 
এ 'ীবষয়ে সাবস্তারে বলার আঁধকার যাঁর তিনি আজ লোকচক্ষে তিরোহত। 
এই সাধনার ক্রম ?$ক এবং 'কভাবে এই যোগ সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন করে 
আপন করবে তা ভবিষ্যতের গভে" 'নাহত। 

আমরা তাঁর অসংখ্য রচনা থেকে এবং তাঁর সাশ্লধ্যে বসে যতটা জেনেছি 
এখানে সে সব অধলম্বন করে তাঁর সাধনা ও যোগের স্বঙ্প পারচয় উপানিবদ্ধ 
করেছি। তাঁর রাঁচত 'নিবন্ধসমূহে ভারতাঁয় অধ্যাত্ম সাধনার নানা অজ্বাত 
তথ্য ও তন্ত্র যেমন একাঁদকে প্রকাশ পেয়েছে, অন্যাদকে তাঁর নিজস্ব সাধন- 
রহস্যও হীঙ্গতে ধরা পড়েছে । কিন্তু ইঙ্গিত ইত্গতই-_রহস্য যেন প্রকাশের 
আলোয় ধরা পড়েই অকস্মাৎ ঢাকা পড়েছে, তান আত সাবধানে পরমগোপন 
বস্তু সংগোপনে রক্ষ। করেছেন। তাঁর আত পপ্রয় শিষ্য চন্দ্রশেখর স্বামণী 
যিন আজ অকালে তিরোহত হয়েছেন তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়ে- 
ছিলেন। জাবনের শেষ পূর্যায়ে তাঁর মাধ্যমে প্রাতাদন তাঁর যাত্রার অগ্রগতির 
কথা আগ্রহে শুনতেন । চন্দ্রশেখর স্বাম ।জী প্রাতীদন যে 'বাণ' পেতেন তা 
আসত কোনো ধিব্স্তর থেকে । আচার্যদেব এ বাণীর নাম রেখেছিলেন 
'গুরুবাণী'। এ বাণ) আসত শ্রীন্রীবশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট থেকে । তাতে 
থাকত কিভাবে মহাপ্রকাশের অবতরণ ঘটছে নানা স্তর আঁতনক্রম করে। সে 
সব বিস্তণর্ণ ক্লমের 'ববরণ এত সন্ষত্ন ও জাঁটল থে তার রহস্য কেবল আচার্য 
দেব স্বয়ং বুঝতে পারতেন। 

আমরা শুধ; শ.নতাম, তাও তাঁর জীবনের শেষ দিকে। তাঁর আশার 
কথা। জগতে যে মখ্গলময় পাঁরবর্তন আসন সে কথা সরবে ঘোষণা 
করতেন। তান নিজে ছিলেন কৃপাশন্য কর্মে ব্রতী-তাই নিজে কৃপার 
অবতরণের কোনো ইঞ্গিত নিজের অনুভবে লাভ করতে চাইতেন না বলেই 
চন্দ্রশেখরজ প্রভৃঁতর মাধ্যম লাভ করোছলেন। 


আমরা লক্ষ্য করেছি যে তানি বলতেন- মহাপ্রকাশ ঘটবে তাঁরই মাধ্যমে । 
আমরাও সে আশা হৃদয়ে পোষণ করতাম। িল্তু যাঁরা সাঁন্দগ্ধ তাঁরা 
বলতেন- শাস্তে তো এমন কথা কোথাও নেই? সবর্মীন্তর মহাস্বগ্ন কি 
কখনো সম্ভব হবে ? 

এই ছিল তাঁদের সন্দেহের স্বরূপ । আচার্যদেব শাস্রের কোনো প্রমাণ 
নিজ দ্‌ঢ়াবশ্বাসের সমর্থনে বলতে চাইতেন না। শুধু বলতেন প্রাচীন ও 
নবীন মহাজনদের কথা। আর বলতেন 'িন্কাম কর্মের কথা । যাঁরা যুগ 
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যুগ ধরে নিম্কাম কর্ম করেছেন ফলের কোনো আশা না রেখে তাঁদের কথা । 
তাঁদের মনে ফলের প্রাতি কোনো কামনা না থাকলেও সে কর্ম তো মিথ্যে হতে 
পারে না, সে ফল দেবেই, বলতেন দু বিশ্বাসের সঙ্গে যে ফল জগৎ কল্যাণে 
নিয়োঁজত--তা কখনো ব্যর্থ হবে না, হতে পারে না। 

দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে তাঁর ব্যাকুল প্রতীক্ষার কথা বলেছেনঃ 
ক যেন কি একটা মহাক্ষণের প্রতীক্ষায় বাঁসয়া আছ--একমান্র সেই দিকেই 
সচেতন লক্ষ্য রাঁহয়াছে। 

তাঁর এই পরম অভীপ্সা তাঁকে জগৎ কল্যাণের পথে অগ্রসর করেছে এবং 
তাঁকে নানা সাধজনের সাল্নিধানে উপাঁস্থত করেছে ' প্রথম জীবনে সাধু 
সন্দ্শন আরম্ভ হয়েছিল পরমার্থ-পথের ইঙ্গিত লাভের উদ্দেশ্য 'নয়ে। 
সোঁদন সে পথ কোনো দূর যাত্রার কথা হয়ত মনে করায়ন। সোঁদন হয়ত 
মনে হয়েছে সে সব সাধু জীবনের পথও তো একটা পথ। তত্তবরূপশ ভগবান 
এক ও অখণ্ড, তা সত্বেও মানুষ নজ নিজ প্রকাতি অনুসারে খণ্ডভাবে তাঁকে 
ধারণা করার চেষ্টা করে। এ স্বাভাঁবক, এজন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হবার 
পথও এত 'বাঁচন্র. 

সাধক ও যোগ+ চিরকাল সেই পথে চলেছে। তাঁদের সাধনার শেষে তারা 
লাভ করেছেন নিজ নিজ সাধনার লক্ষ্য ব্তু। সে লক্ষ্য মোক্ষ বা শ্রাহ্মী- 
স্থাত যাই হোক্‌ না কেন, সে তো ব্যান্তগত। ব্যান্তগত শান্তলাভ থেকে 
বড়ো আদর্শ আচার্যদেবকে চাঁলত করেছে ভিন্ন পথে, যে পথ যোগ বা 
মহাযোগের। আমরা তার স্বরূপ সম্বন্ধে ক; কিছ পূর্বেও আলোচনা 
করেছি। 

তান নিজ গুরুর বাণা অনুসরণ করে বলেছেন যে, জীব নিজ কর্ম বলে 
যতই উৎকর্ষ সম্পন্ন হোক না কেন কখনো জগৎ গুরু পদ লাভ করতে পারেন 
না। কর্ম বলে তাঁন যে তত্ব পর্যন্ত আঁধগত করেন তারও গরু তান হতে 
পারেন না। কিন্তু 'নিন্ন তত্বে অবাঁস্থত হয়েও যাঁদ জশবে মলপাক অথবা 
ভগবৎ কৃপাশান্ত লাভ ঘটে তাহলে তিনি সেই তত্তে অবাঁস্থত হয়েও 'শিবভাবা- 
পন্ন ও গ্‌রুপদবাচ্য হতে পারেন। আঁভ্মানমূলক কমেরি উৎকর্ষ অন:সারে 
[তান যে স্তর পযন্ত নিজ আঁধকারে আনতে পারেন তান তত দূর পর্যন্ত 
1স্থত জববর্গের উদ্ধার সাধন করতে পারেন। কিন্তু এতেও তাঁকে কর্মে 
উৎকর্ষসম্পন্ন হতে হয় এবং সেই সঙ্গে ভগবৎ কৃপাশান্তর অধিক।রীও হওয়া 
প্রয়োজন। কর্ম ও কৃপা এ দুয়ের মিলন না হলে 'তিঁণি সীমিত ক্ষেত্রেও 
জীবোদ্ধারে ব্রতী হতে পারেন না। 

এখানে একাঁট গভীর রহস্য বর্তমান। অনন্তকাল ধরে শবাঁশস্ট যোগী 
নিজ নিজ যোগ ও সাধন বলে কালরাজ্য আতক্রম করে অখণ্ড পূর্ণ স্বরূপে 
প্রবেশ করেছেন। কিন্তু ত৷ সত্তেও বিশ্বে কালজগং পূর্ববং বতমান রয়েছে। 
আার্যদেব যে ধারা ধরে চলেছিলেন তাতে উদ্দেশ্য ছল গূরুশাস্তর প্রভাবে 
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কালের নিবৃত্ত। এই 'নবৃত্তি কি ভাবে সম্ভব হতে পারে ক্ষণ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনায় আমরা সে সম্বন্ধে উল্লেখ করোছ। 

এখন প্রশ্ন হল যোগ যখন কাল রাজ্য অতিক্রম করে পূর্ণ স্বরূপে প্রবেশ 
করেন এবং পূর্ণ ব্রন্মের সঙ্গে অভেদভাবাপন্ন হন তখন তাঁর পক্ষে ফিয়ে 
অসার উপায় কোথায় ? তান যে 'স্থাত গ্রহণ করেন সে 'স্থাত থেকে 
অবতরণ তো সম্ভব নয়, যদ তা সম্ভব না হয় তাহলে অখণ্ড যোগণর স্ব*ন 
তো চিরকাল স্বপ্নই থাকে, সত্য বা বাস্তব হয়ে ওঠে না। 

এ কথার উত্তরে আচার্যদেব বলেছেন £ “যোগ মহাশান্তর সঙ্জোে আঁভন্বতা 
সম্পাদন করার পর এবং স্বয়ং মহাশাস্ত স্বরুপ হয়ে মহাপ্রেম সাধনার জন্য 
অবতরণ করেন ।, মহাপ্রকাশে প্রবেশ করেন না। তরি সম্মুখে তখন একটাই 
লক্ষ্য থাকে, সে লক্ষ্য হল তাঁর মহাশান্ত-সম্পন্ন-সত্তার সঙ্গে মহাপ্রেম-সিম্ধ 
সত্তার মিলন এবং তারপর প্রাকৃত বিশ্বে অন,প্রবেশ। কিন্তু তারও আগে 
মহাপ্রকাশে অনংপ্রবেশ প্রয়োজন। মহাশীন্ত তখন এম্বর্যময়ী হয়েও অনন্ত 
প্রেমময়ী ও পূর্ণ দ্বাতল্ল্যময়ী, তখন মহাপ্রকাশে প্রবেশ হলে তাতে বলীন 
হবার আর কোন প্রশ্ন থাকে না। তখন তাতে পূর্ণ স্বাতন্দ্যের বিকাশ থাকায় 
[তান অনন্তরূপে অনন্তবৈচিন্র্যের লালায় বিকশিত হয়ে ওঠেন। সমগ্র 
[বি*ব তখন এক পরম অদ্বৈতে বিলাঁসত, কাল ও অভাব সে সময় চির অস্তগত । 

' আচার্যদেবের মনে যে ভাঁবষ্যৎ স্বপ্নের ছবি ছিল তার একটা হীঞ্গত 
হয়ত এতে মিলতে পারে ভেবে একট প্রাসাঙ্গক কথা বলে নিতে চাই। 
আচার্যদেষের 'তিরোধানের প্রায় তিন বছর আগে, ১৯৭৩ সালের কোনো 
সময়ে, তাঁর গুর্ভইয়ের পূত্র এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে । তাঁকে 
তিনি কয়ট কথা সংক্ষেপে বলোছলেন। তান কানাডাতে 'ছিলেন চার বছর। 
আযাডামাঁনসক্ট্রেটভ হাঞ্জনীয়ারং-এ ডস্ুরেট করে ফিরে এসেছেন দেশে । 'তাঁন 
একটি সেবা প্রাতছ্ঠানে দীক্ষা ীনয়ে তাতেই যোগ দেবেন হবেন ত্যাগনী 
সন্নাসী। আচার্যদেবকে প্রণাম জানিয়ে চলে যাবেন সেবারতে নিজেকে উৎসর্গ 
করতে! তাঁর পতা এ সংকজ্পে প্রসন্ন নয় অথচ শিক্ষিত যুবক পুত্রকে বাধা 
দেওয়ার শান্তও নেই। আচার্যদেব শুনে বললেন-_দীক্ষা নেবে, ভাল কথা। 
কিন্তু একটা কথা আছে। শ্রীগুরুদেব মা নবমুণ্ডীর প্রাতষ্ঠা করোছলেন 
আশ্রমে। যুগ ষগ ধরে যা কখনো হয়ান সংসারে নবমবন্ডীর প্রাতষ্ঠার 
দ্বারা বাবা তাই করতে চেয়েছিলেন। সে কাজ জগংকল্যাণ। কালের জগৎ 
থেকে, বাধ নিয়ম, লোভ হিংসার ক্ষেত্র থেকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে 
বিশ্বকে সণ্টালন করবেন বলেই তাঁর এই চেস্টা। যাঁরা তাঁর সম্পর্কে তাঁর 
জীবনকালে এসেছিলেন, তাঁরা এর তাৎপর্য সোঁদন ধরতে পারেন 'নি। আজও 
দু-তনজন অন্তরঙ্গ ছাড়া প্রেমের রাজ্যের কোনো খবরই কেউ রাখে না। 
এই প্রেম কি এবং এর অবতরণের ফলে কি পরিবর্তন সংঘটিত হবে তা এখনও 
বিস্তৃত করে বলার- ময় আসোনি। তবে একথা স্পম্ট করে তোমাকে 
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আশ্বস্ত করার জন্য বাল, যতট্ট্কু আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, আর 
দেরী নেই। যাঁর মাধ্যমে এই ব্যাপার সংঘাঁটিত হবে তাঁকে কেন্দ্র করে এই 
প্রেমের হবে পরম প্রকাশ। শুধু প্রতীক্ষা ও উন্মুখ হয়ে থাকাই হবে এখন 
জশবের পরম কতবব্য।--যুগ যুগ ধরে অনেক জ্ঞানী যোগ এই প্রেমের পথকে 
উপেক্ষা করে মান্তর আদর্শ বড় বলে মেনে সে পথে চলেছে। তাদের সে 
ধারণা মিথ্যা, একথা আমি বল না। তাতেও সত্য আছে, আপোরক্ষক সত্য । 
নিরপেক্ষ সত্যকে পেতে হলে এই প্রেমের পথের ইঙ্গিত চাই। তাকে পরম 
আপন ভেবে সর্বতোভাবে আত্মীনবেদন করা চাই। যান পরম প্রেমে এই 
নশ্বর জগংকে আঁবনশ্বর দিব্য জ্যোতিতে ভরে তুলবেন তাঁকে হৃদয়ের সবট.কু 
ভালবাসা--উজাড় করা ভালবাসার দ্বারা বরণ করে নাতে হবে। সে-ই তো 
পরম আপন এই ভাবট হৃদয়ে সবদা জাগ্রত রাখতে হবে। 

আমরা এই উপসংহারে আচার্যদেবের আলোচিত 'বাঁভন্ন তত্তের সার 
সংগ্রহ করে এখানে বাল তা সম্ভব নয় বলে তন্দ ও আগমের যে ধারা ও তত্তরূম 
তাঁকে সর্বদা দিব্য চমৎকার রসে আপ্লুত রাখত সে -সব তত্তবের একটা বিবরণ 
এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করাছ। 

আচার্যদেব কাণ্মীর আগমের রহস্যবেন্তা মনস্বী রূপে সবর্ন স্বীকৃত 
হলেও, তান শান্তাদ্বৈত মতকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করতেন। তিনি 
মাতৃরূপিণী শান্তরই জয়গান নিজ নানা নিবন্ধে করেছেন এবং পাঁরশেষে সমগ্র 
তত্তের অতাঁত অথচ সবকে অঙ্গীভূত করে বিরাজামানা আঁদশান্ত কুমারীর 
স্থান নির্দেশ করেছেন। আমরা সাধনর্রমের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা 
বলোছি। 

তাঁর বিস্তীর্ণ বিচার ধারায় ভারতীয় যোগ সম্বন্ধে যে সব পথ ও মত 
পারজ্ঞাত আচার্যদেব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তার আলোচনা করেছেন। বৈষ্ব 
সাধনা ও সহাঁজয়া সাধনার মৌলিক তাৎপর্য নির্ণয় করার প্রয়াসে তান 
ভাবসাধনা, রসসাধনা ও প্রেমসাধনার মর্ম আঁধগত করে নিজ সাধনার পাাষ্টর 
জন্য কিছু কছ যে অঙ্গীকারও যে না করেছেন তা নয়। তবে এ সব তাঁর 
স্বরূপে নিজ স্বভাবেই এসেছে । আঁভানাবষ্ট অনুসন্ধান হয়ত তাঁর অখণ্ড 
যোগে 'বাভল্ন মত ও পথের সাদৃশ্য দেখে চমৎকৃত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
এ কথা কল্পনা করলে ভূল হবে যে আচার্যদেব 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মত ও 
সদ্ধান্তের দ্বারা অবশ্য কিং প্রভাবিত হয়ৌছলেন। কিন্তু আমার মনে 
হয় তাঁর দ্বারা বিধৃত এই যোগ অখণ্ড বলেই সব পাঁরাচিত মত ও ধরণার 
সঙ্গে এক ব্যাপক ও সর্বানুগামী সম্বন্ধের দ্বারা সম্পাকতি। তাই কোথাও 
সাদৃশ্য থাকলেও কোনো মতের সঙ্গে এ ধারা সদৃশ নয়, আবার কোথাও 
বিরোধ দেখা দিলেও সে বিরোধ আপাতদম্টতেই লক্ষত হয়ে থাকে, মৌলিক 
বিরোধ কোথাও নেই। 

আচার্যদেব অনুসন্ধানের যে দর্া্ট 'দয়ে কাশ্মীর শৈবাগম অধ্যয়ন করে- 
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ছেন এবং পাঠ 1দতেন তাতে মনে হত এই-ই বুঝ আদর্শ। তান নিজে 
বিশ্বাস করতেন সেকথা । শাম্ভব উপায়, শান্ত উপায় ও আণব উপায় যে 
জীবকে একাঁদন 'শিববোধে জাগ্রত করে তিনি তাঁর অমূল্য প্রবচন সে কথা 
বার বার বলেছেন, আবার বলেছেন দক্ষার মহত্তের কথা, গুরু-কপার আবশ্যক- 
তার কথা । এই কুপা কিভাবে জীবে সগ্তারত হয়ে এবং বদ্ধ জীবকে শিব 
স্বরূপে উপনীত করে তারও প্রসঙ্গ কতভাবে 'বাঁভন্ন মানুষকে, জিজ্ঞাস 
ভন্তকে বলেছেন। | 

শাস্ত্রের নানা নিগে রহস্য তাঁর ?নকট যেন একটি খোলা পটে আঁক; 
ছাঁব ছিল। বহু রহস্যের চাঁবকাঠি তান পেয়োছিলেন নিজ গভীর অধ্যয়ন 
ও মননে আবার বহ তত্ত্ব তাঁর স্বচ্ছ চিওদপণে স্বতঃই প্রকাশ পেয়েছে। 

তাঁর দর্শন শাম্ত্র পাঠ ও গবেষণা যাঁদও ন্য/য়-বৈশোঁষক প্রস্থান ধরে চলে- 
ছিল তাঁর জীবনের প্রাথামক পর্যায়ে, কিন্তু তা ক্রমশ বেদান্ত প্রভাতি শাস্ত 
উত্তীর্ণ হয়ে আগম ও শান্তদশ'নে এসে ববশ্রান্ত হয়েছিল। দর্শন ও সাধনার 
সমন্বয় দেখোছলেন কাশ্মীর শৈবাগমে, আবার শান্ত অদ্বৈতবাদ গ্রন্থসমূহে 
তিনি পরাসংবদ রাাপণীর তত্ব হৃদয়ে গ্রহণ করে পরম প্রশান্তি লাভ করে- 
ছলেন। 

' তাঁর 'নজ সাধনার আলোচনার প্রসঞ্গ আমরা দেখোছ একদিকে যেমন 
পরমাঁশবের প্রসঙ্গ এসেছে বার বার, আবার সেই সঙ্গে এসেছে পরাসধবতের 
কথা। তাঁর মনে হয়েছে এ দুয়ের সমরসতা আসে কিভাবে এবং এলে 'ি 
হয়? 
মনে হয়েছে শীন্তহীন শব তো প্রকাশ মান্র। আগমে ছন্নিশ তত্তের অনাতম 
এই তনত্তকে শিবতভ্ুরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিবের অন্য নাম অনাশ্রুত 
শিব এবং একে 'বশ্বোতীর্ণ প্রকাশ রূপে বর্ণনা করা হয়। তাঁকে আবার 
প্রমাতাও বলা হয়ে থাকে, তবে তানি জীবপ্রমাতা নয়__শিব্প্রমাতা। প্রকাশ- 
মাত্ুতা তাঁর স্বভাব এবং তাঁর প্রমেয়র্প ভাববর্গও প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছ. 
নয়। এই প্রকশ এক অখণ্ড মায়ের ভাষায় ণদ্লা আলো'। এই প্রকাশকে 
1ব*ব যাঁদ বাল তাহলে সে বিশ্ব বের স্বরূপ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। 
একেই আগম বিশ্বোত্তপর্ণ শিবরূপে বর্ণনা করে থাকে। এই স্থাতিতে 
পৃথকৃভাবে বিশ্বের কোনো ভান থাকে না বলে বিশব তখন অব্যস্ত থাকে। 
এই 'স্থাতিই 'বমর্শহন শিবাবস্থা। 

এই শিব স্বরূপে অনৃষঞ্গী হয়ে আছেন শান্ত, যান 'চদ্রুপিণী এবং 
শিবের সঙ্গে অভিন্ন হয়েও বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ। এই শান্ত জগতরূপে 
অথবা বিশ্বরূপে পাঁরণত হল না। অথচ তাঁর প্রসার ও সংকোচ ঘটে অথবা 
অন্যভাবে বলতে গেলে শান্ত উল্মেষিত হয়ে বন্বরূপে ফুটে ওঠে আবার 
তার নিমেষ হয়, এর্চাটি 'স্থাত শান্ত দশা, অন্যটি উাঁদত। একবার অনন্ত 
অপার জলাঁধর ন্যায় প্রকাশদর্পণে জগৎ প্রাতিবম্ব ভেসে ওঠে, আবার তা 
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িলণন হয় তাতেই-তখন ফুটে ওঠে এক প্রশান্ত স্থিতি। যাঁদ প্রশান্ত 
স্থাতকে শিব বাল তাহলে তার যে অনন্ত বিলাসে ফুটে ওঠা তাকে বাল 
শন্ত। নিস্তরগ্গ সিম্ধু যখন তরাঙ্গত হয়ে ওঠে তখন সেই তরঙ্গ যেমন 
শন্তি, যে সব ইনার ফোর্স যাকে আগম ইচ্ছা বলে তাও তেমান শান্ত। আবার 
ইচ্ছারও পৃম্ঠভূমিতে যে আনন্দ ও চিৎ তাও তেমনি শত্তি। যাঁদও শব ও 
শান্ত আভন্ন, তা সত্তেও সম্টির উন্মেষ এবং তর বিকশিত রুপকে যখন 
ধারণায় আনতে হর তখন তল্র দৃষ্টি অবলম্বন করে বলতে হয় যেন এই 
আভন্ন স্থাতিতে দুটি ভাগের খেলা চলে। যোঁট শিবাংশ তাকে 'নাঁল্কয় 
স্বীকার করা হয় এবং তাকে সাক্ষঈ রূপে মেনে শান্ত অংশ পণকৃত্য সম্পন্ন 
করে। 

আচার্যদেব তান্তক সাধনার রহস্যের কথা বলতে গিয়ে কিভাবে সৃষ্ট 
প্রক্লিরায় শান্ত ও শিব ব্যাপৃত রয়েছেন নানা নিবন্ধে আলোচনা করেছেন। 
সমগ্র সৃম্টর পূজ্ঠভামিতে যে আনর্দেশ্য পরমসন্তা বর্তমান সেই তত্বাতীত 
বস্তু যাঁদও বিচার করে হুদয়গত করা যায় না। কন্তু বদ্ধ দিয়ে যতটা 
[বিচার করা সম্ভব তাতে মনে হয় এ পরমবস্তু একাঁদকে যেমন প্রকাশর্প 
অন্যাদকে তাই আবার বিমশশময়। তিনি বলেছেনঃ স্বরূপ দৃভ্টিতে ইহা 
একপ্রকার পরব্রহ্ম ভাবেরই নামান্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে ইহার 
স্বরুপভূত স্বাতিন্ট্য বর্তমান আছে বাঁলয়া ইহা র্ুক্ষতত্ব হইতে বিলক্ষণ। 
মহাশীন্ত সব্ণতীত হইয়াও এবং পরমপদের সঙ্গে আভন্ন ও পরমসাম্যে স্থত 
হইয়াও স্বাতন্ত্য স্বরূপ নিজ বিলাসে নিত্য 1স্থত। তাঁতে বৈষম্য না থাঁকলেও 
অর্থাৎ তাহা ভগ্ন ন। হইয়াও ভগ্নের ন্যায় 1স্থাতর উদয় হয় এবং বৈষম্যের 
ফলস্বরূপ গৌণ ও মুখ্যরূ্পে ছত্রিশ তত্তের উদয় হয়।' 

আচার্যদেব মহাশীন্তর প্রাধান্য স্বীকার করে তান্লিক দৃন্টিতে জগদ্‌ 
ব্যাপারে দার্শীনক বিচার করেছেন। আবার নিজ সাধনতেও আগম ও তল 
সাধনার সমন্বয় করার প্রয়াস করেছেন। তান দেখেছেন যোগী কিভাবে 
উল্মনা উত্তীর্ণ হয়ে মহাবন্দ: রুপ পূর্ণহন্তা অবস্থায় উপনীত হন, কিন্তু 
সেখানেও তাঁকে শিবভাব ত্যাগ করে, শবন্দুকে শূন্যে পাঁরণত করে মহাশন্তি 
রুপ ধারণ করতে হয়। আবার (রিস্ত এই অবস্থা থেকে পূর্ণ হয়ে উঠতে হয়, 
তার ফলে পরমাঁশবভাব প্রকাটিত হয়ে ওঠে । এই যে মহাবিন্দুর 'রিস্ত ও 
পূর্ণ হয়ে ওঠা এ চলে নিরন্তর, কেননা িবশান্ত দুই 'বাভল্ল স্থিতি নয়। 
যে পরমচৈতন্য স্বরূপ দষ্টতে পরমপদরপে কোথাও কোথাও তিনি উল্লেখ 
করেছেন তা বস্তুতঃ পরম অদ্বয় সামরস্য স্বরূপ। তাহাই প্রকৃত জাগ্রং 
অবস্থা '1কন্তু তাতে স্বাতন্ত্য বশতঃ আধাশকভাবে সুম্বাপ্ত আসে । চৈতন্যের 
স্বেচ্ছাগৃহশত এই সংষ্প্তভাব আভাসমান্র, এবং এই আভাসময় সন্তায় দুইয়ের 
প্রকাশ ঘটে যাদের একাঁটকে আচার্যদেব বন্দু ও 'বসর্গরূপে বর্ণনা করেছেন। 
একটি শিবভাব ও অপরাঁট শাল্তভাব, শিব বন্দ: এবং শান্ত বিসর্গ । বিন্দুই 
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আত্মপ্রসারণে বিসর্গভাব গ্রহণ করে আবার িসর্গের অল্তম্খ গতির প্রভাবে 
তার বিন্দুরূপে স্থিত ঘটে। এই থেলা চলে নিরল্তর। লালা, ভাব ও 
অভাব সব স্তরই এই বিল্দ বিসগ্ের খেলায় প্রকাশ পায়। 

মায়ারাজ্যে অর্থাৎ যাকে তান অভাবের রাজ্য বলেছেন তা থেকে উদ্ধার 
লাভের পথ কোথায় ঃ তান দেখেছেন গুরূকৃপায় জীবে যখন চিংশান্তর 
জাগরণ সম্পন্ন হয় তখন তা উধর্যগাঁতি সম্পন্ন হয়ে বাভন্ন স্তর ভেদের মান্না 
অনুসারে জাগরণ অথবা চৈতন্য বিকাশ ঘটে, 'কল্তু বিকাশ পূর্ণর্‌পে সম্পন্ন 
না হওয়া পযন্ত যোগী মহাচৈতন্য স্বরূপে স্থিতি লাভ করতে পারে না। 
তাই অভাবের জগৎ থেকে আধারের যোগ্যতা অন-সারে ভাবে প্রবেশ, লীলা- 
রসের আস্বাদন এবং পাঁরশেষে মহাভাব স্বরুপ লাভ হয় লীলায়ত স্বরূপে 
স্থিতি লাভ ঘটে। তান নিজে যের্পে এই পথের বিবরণ নানা নিবন্ধে 
প্রকাশিত করেছেন আবার নিজ সাধনায় তা গ্রহণ করেছেন আমরা তাঁর 
অধ্যাত্ম জীবনের বিবরণ প্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ করোছ। 

আচার্যদেবের লিখিত একখান পন্ত্র হঠাৎ আমাদের হাতে আসে । এ প্র 
১৯১৪ সালে লিখিত। তখন তাঁর বয়স অল্প ?কন্তু তখনই তাঁর ভাবনায় 
পরমসাম্য লাভে উন্মৃখতার যে ছবি ফুটে উঠেছে সে ছাবি ক্রমশঃ উজ্জবলতর 
হয়ে উঠেছে। এ চিঠাট তাঁর অন্তবঙ্গ পাঁরচয় বহন করে বলেই সর্বশেষে 
এই পুস্তকের ২০৭--২১০ পৃচ্ঠায় সংযোজত হল। মূল পত্রখানির প্রথম 
?তন পৃষ্ঠার প্রাতাঁলাপি এবং চতুর্থ পৃঙ্ঠা অস্পন্ট থাকায় সোঁট ছাপার হরফে 
মুত হল। 

আচার্যদেবের জগবন-কথায় ইতি টানতে গিয়ে একট কথাই মনে আসে: 
সৈ কথাটি তাঁর নিজের সম্বন্ধে একটি উীন্ত, বলেছেনঃ “আমার জীবন কথা £ 
আঁচন্ত্য মহাশান্তর এক লশলা । 
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সংযোজন 
(১৩৬ পৃজ্ঠায় ২০ পধীস্তর পর) 


১৯৬১ সালে আচাষদেবের শরীরে অস্ব্রোপচার হয় বম্বে-টাটা ক্যান্সার 
ইন্সাটাটিউটে। এই অস্তোপচারের পর 'বশ্রাম ও আরে গ্যলাভের জন্য তাঁকে 
নিয়ে আসা হয় পুণায়। তান তখন শ্লীদলীপকুমাঞ্ধ রায় মহাশয়ের আশ্রমের 
অনাত দুরে একাঁট বাড়ীতে । আচার্যদেবের সঙ্গে সে সময় এবং তার সঙ্গে 
অনেক তত্ত্ব প্রসঙ্গ 'দিলশীপবাবু করেছেন। আমরা প্রসঙ্গ কমে সে সব কথার 
'কছ; অংশ এখানে উল্লেখ করাছ। 

দলপবাব শ্রাঅরাবন্দের শিব। ও ভন্ত বলে শ্রীঅরাবন্দের দার্শানক 
বিচার ধারার সঙ্গে সাবশেষ পাঁরচয় রাখতেন, তাই আচার্যদেবের অখণ্ড মহা- 
যোগের সঙ্গে এ সিদ্ধান্তের অনেকাংশে সাদশ্য দেখতে পান। ফলে তাঁর 
মনে নানা প্রশ্ন উঠত। তান এ বিষয়ে অসংকোচে তাঁকে নানাবিধ প্রশ্ন 
করতেন। সে সব প্রশ্ন কি আমরা সে 'বষয় উহ্য রেখে আচার্যদেব সম্বন্ধে 
তাঁর 'নজ ধারণার কথাই এখানে বলাছ। 


১৯২৮ সালের কোনো সময়ে দিলীপবাবু প্রথম তাঁর সঙ্গে পাঁরচিত 
হন। তখন তাঁর আচার্যদেব সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা অনেকটা এইরূপ । 

'তাঁর পাঁণ্ডিত্য, আধ্যাত্বকতা, প:ণ্যচারন্র, ববেক, বৈরাগ্য, বদান্যতা প্রভাতি 
নানা গুণের সম্বন্ধে অনেক কথাই শনোছিলাম--বিশেষ করে তাঁর অসামান্য 
বিনয় ও উদার্ধের নানা কাহনী। কাজেই আম আন্তাঁরক শ্রদ্ধা নিয়েই 
তাঁর কাছে গয়োছলাম ।' 


সোদন এ দুজনে ক কথা হয়োছল আমরা সে কথা না বলে আচার্য- 
দেবের সাধনধারার অনুগামী কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করছি। 'দিলীপবাবু 
বলেছেনঃ অবতরণকে কাঁবরাজ্জ মহাশয় একাঁদন কেবলমান্ত্র "ভাগবত কৃপার 
সাধ্' বলে জোর 'দয়ে বলোছলেন যে, শুধু যে কৃপা ছাড়া যথার্থ 'দব্য- 
জীবনলাভ অসম্ভব, তাই নয়- প্রাতিপদে কৃপা এসে আমাদের নানা অশ্বীদ্ধর 
মালিন্য মোচন করে বলেই জমরা সাধনায় অগ্রসর হতে পাঁরি।, 


আচার্যদেব প্রাকৃত ও অগপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে কোনো বিভেদ আছে বলে 
স্বীকার করতেন না। তীন একটি পত্রে দিলীপবাবূকে লিখোঁছলেন ঃ 'মানব- 
দেহধারী যোগীও যোগাবস্থাতে আতপ্রাকৃত ব্যাপার সম্পাদন কাঁরতে পারেন, 
অবশ্য ইহাও সেই মহাশীস্তর কৃপায় তাহাতে সন্দেহ নাই।. আবার ইহাও 
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এ্ববেচ্য-প্রাকৃত 'নয়মের গন্ড কোথায় কে বাঁলবে 2 আজ যাহা আঁতপ্রাকৃত 
বালয়া মনে হয় কাল তাহ। সকলে প্রাকৃত বাঁলয়া মনে কারতে পারে।' 

আবার এই কথারই অন্বৃত্তি অন্য একট চিঠিতে করেছেন, “আমারও মনে 
হয় প্রকৃত মিরাক্র হইতেছে মানুষের জীবনের পাঁরবর্তন, যে-পাঁরবর্তন মহা- 
করুণার ফলে কোনো মহামৃহূর্তে অকস্মাৎ তাহার সমগ্র সত্তাকে রূপান্তারত 
করে। কাষকারণের শৃঙ্খলাতে উহা ধরা পড়ে না। অহেতুক কৃপার 
আকাঁস্মক উল্লাস ব্যতীত উহাকে আর কি বলা যাইতে পারে ?' 

আচার্যদেবের সঙ্গে তাঁর নানা প্রসঙ্গ হত, 'চাঠিপন্রের যোগাযোগ তো 
ছিলই। শ্ত্রীঅরাবন্দের সাধনধারা সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিশ্বাস 'ছল গভীর, 
কিন্তু আমরা সে প্রসঙ্গ না করে দিলনপবাবু তাঁর সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার 
উল্লেখ করাছ। 

তি অসস্থ হয়ে আমাদের আশ্রমে এসোছিলেন নজের দেহে একাঁট 
কঠিন অস্ব্রোপচরের পরে। কিন্তু দেহের দ:ঃখ তাঁর ভান্তীবশ্বাসকে যেন 
চতুগ্ণ উজ্জবল করে তুলে ধরেছে । কতবারই না তানি আমাদের বলেছেন 
যে, দুঃখও ভগবানের করুণা, কেননা বেদনার ফলে চেতনার রূপান্তর হয়ই 
হয়-যাঁদ সাঁত্য স'ত্য বেদনাকেও আমরা ভগবানের করুণার বিধান বলে 
মেনে নিতে শাখ! আমার কাছে উদাহরণ দিয়েছিলেন সেন্ট ফ্রাল্সস অব 
আসাসর। সেন্ট ফ্রান্সিস জীবজন্তু প্রভাতি সবাইকে 'ভাই বোন' সম্বোধন 

দেহের দুঃখকে কীভাবে তান নিয়েছেন সাঁত্যই দেখবার জানিস। কিন্তু 
শুধু দুঃখকেই নয়-গুরুকে, করুণাকে, অতীন্দ্রিয় নানা উপলব্ধিকে_ 
জঈবনের প্রাত পদেই 'তান বাহ্য ঘটনাকে দেখেছেন আন্তর আলোর যৌগিক 
প্রভায়। এই প্রজ্ঞা তাঁর আত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অর্ধশতাব্দীব্যাপণী 
সাধনায়। তাই তাঁর মধ্যে এসেছে পরমদীনতা ও অভপপ্সা-মনে হয় যেন 
কবচ-কুণ্ডলের মতনই তাঁর সহজাত, 

একাঁট সংাক্ষপ্ত চিঠিতে আচার্যদেব কিভাবে 'নজেকে উপাস্থত করেছেন 
তা পড়লে তাঁর সারাজীবনের একাট স্পন্ট ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে । 
চিঠিটি দিলনপবাবুকে লিখেছেন ৯ই জুন, ১৯৯৬০ সালে। 


প্র ীতিভাজনেষু, 


আপনার সস্নেহ অনুরোধ পাইলাম। আপাঁন আমাকে আপনাদের মান্দরে 
একাদন কিছ; বাঁলতে অনুরোধ কাঁরয়াছেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষা কারবার 
ক্ষমতা আমার নাই। আম বস্তা নই, উপদেষ্টাও নই-আঁত ক্ষুদ্র একজন 
শহশ্রুষু মান্ব। আম কোথাও কিছু বালি না-সে-আঁভমান কোনো 'দিনই 
আমার ছিল না। এখনও নাই। শান্তও নাই। শাঁনবার ইচ্ছা ।চিরদিনই 
শছল-_অবশ্য যাঁদ শাঁনবার মতন কথা হয়--এখনও আছে। তবে এখন সে- 
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ইচ্ছাও আত ক্ষীণ ভাব ধারণ কাঁরয়াছে। কি যেন একটা মহাক্ষণের প্রতণক্ষায় 
ব্যাকুলভাবে বাঁদয়া আছি--একমান্র সেইদিকেই সচেতন লক্ষ্য রহিয়াছে । সেই 
মহাক্ষণ...যে কোন সময়ে ফুঁটিতে পারে। সান্ধক্ষণ অখণ্ড মহাকালের মধে 
যে কোনো মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে যখন বিরুদ্ধ শীল্তদ্বয়ের সন্ধি 
ও সাম্য ফুটিয়া উঠিবে। আশীর্বাদ করুন এবং ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করুন 
যেন সেই মহাক্ষণের প্রকাশে আম ধন্য হইয়া যাই। ক্ষর পৃরুষ ও অক্ষর 
পুরুষের মহাসান্ধর“পে সেই মহাক্ষণ পূরুষেরাত্তমের আকারে আত্মপ্রকাশ 
করে। গুরোঃ কৃপ। হি কেবলম্‌ "কালের অতীত সর্বকালময় সেই মহাক্ষণেই 
যাতার অবপান ও একমান্ন বিশ্রাম । 

কিন্তু সে-অবস্গানও অবসান নয়। সেই অবসানের মধ্যেই অসম 
সপন্দনের আঁভনধ লীলার প্রারম্ভ-যে লখলার অবসান নাই। তখন হয়ত 
বলার সময় আসবে, বলাও হইবে। এখন 'স্তাবক' থাকিয়া সেই লক্ষের 
প্রতনক্ষায় পাঁড়য়া আঁছ। 
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[ছুই শাখতে পারলাম না। সঃখদুঃথে উদাসীন হইতে শাখলাম কই, 
মৈতীকরুণা মুদিতা উপেক্ষা রূপ ভাবনা চতুষ্টয়ের সাধনা কাঁরতে শাখিলাম 
কই, নিজের ক্ষুদ্র হ্‌দয়াটকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতে শিখলাম কই ? 
একমান্র যা শিখলে আর কিছু 'শাখবার প্রয়োজন থাকে না ভালবাসার 
শিক্ষাকই তাহাও ত এতদিনে শাখতে পারিলাম না। হূদ্রয় বড়ই তরল 
হইয়া পাঁড়য়াছে, একটু সুখেই একেবারে উৎফল্ল্ল হইয়া উঠে, একট, দন্ঃখের 
আঘাতেই নুইয়া পড়ে। ছোট জনিষকে বড় করিয়া তোলে, বড় 'জানিষকে 
ভুলিয়া যায়। কিছুরই স্বাভাবক পাঁরমাণ ঠিক রাখতে পারে না। 
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